





॥ ৩০/১এ, কলেজ রো, কলিকাতা-৯ ॥ 


লাজক্কান্বস্পক্ষে /৯01155559, 00912 


বি. চক্রবর্তী 35 
৩০/১এ, কলেজ রে! [21005121 1318909,01791 2 
কলিকাতা-৯ 


শুভ ১ল! বৈশাখ রবিবার ১৩৬৬ 


ব্লক 
মভা্ন আর্ট প্রস্সে 


মুদ্রণে 

করুণাময়ী প্রেসের পক্ষে 
গৌরচন্দ্র মারা 

৯/"বি, প্যারীমোহন স্থুর লেন 
কলিকাতা-৬ 


ক'টি কথা 

আকম্মিকতার মালায় গাথা মান্ষের জীবন। মুহূর্ত আগেও ঘা ছিল অনৃষ্ঠ, 
অচিস্থনীষ মুহূর্ত পরেই তা হষ বান্তব। এটাই হযত বিধিলিপি-_কিংবা ঈশ্বরের 
ছুঙ্ঞেঘ লীলাব এ এক মধুর প্রকাশ। এই লীলারঙ্গেবর এক অকিঞ্চিংকর ঢেউ-এ 
ভেসে উঠেছে “অমৃতন্য পুত্রাঃ । 

মনস! চিন্তমেৎ কর্ম বচল। ন প্রকাশযেৎ--এ আথবাক্য অগ্রান! নয, তবু কোন 
এক অলক্ষা ইঙ্গিত মানুষকে প্রবৃত্ত কবে সহ্পাকর্মে। অম্ৃতন্ত পুর: বচনা ব! 
প্রকাশন! ছণ্যঘবই পেছনে বষেছে ওঈ অক্ষ অপজ্ৰ ইঙ্জগিত। হত এব পেছনে 
রষেছে গ্রীরামকষ্দেবের কোন ইচ্ছা-_-নাহলে মাত অল্প কিছুদিনে এ জাতীষ একটি 
বই রচনা, প্রকাশনাব নাম ম্বাভাবিকতা নয । অঘটন পটিষসী ধিনি-_-ধার জিনিস 
তাই তারই ইচ্ছাধ, আশীর্বাদে সম্ভব হ'ল এ প্রকাশনা । কোন কৃতিত্বের দাবিদার 
নই। দ্কততা হ্যত গ্রস্থকে স্থানে স্থানে করেছে প্রমার্দ কন্টকিত। এ দাষ 
ব্যক্তিগত, তার জন্ত ক্ষমাপ্রার্থী । 

একান্তভাবেই মাধুকরী বৃত্তিতে গডে উঠেছে অমৃতশ্য পুত্রা£র অবযব। নানা 
গ্রন্থে, পত্র-পত্রিকাষ ছডিষে আছে যেসব কথা-_কাহিনী তাকেই এক জাযগাষ 
একন্থত্রে গাথাব এই প্রধাস ঘি কাবো এতটুক্ব কাঙ্গে আসে, যন ভরাষ, তবেই 
শ্রম সার্থক। শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তদের কাছে এসব তথ্য হযত অজানা নয, কিন্ধু এক 
জাষগাষ শ্রীবাঁযরুষ্খচ মঠ ও মিশনেব ইতিহাপ এবং তার দশঞ্জন প্রেসিভেট 
মহারাজের জীবন ও কর্মধাবা প্রকাশের প্রধাস হষত এই প্রথম। শ্রীরামকৃষ্ণই 
সংঘগুরুদের মধ্য দ্িষে হন প্রকাশিত, করিষে নেন কাজ, তারপব টেনে নেন নিজের 
কাছে। নেই তাদের কোন স্বতন্ত্র অন্তিত্ব। সত্য এই কখ!। তবু! ইতিহালের 
উপাদান তাকেও বোধহষ রাখা দরকার সবত্বে--এই মানসিকতা! উৎসাহিত করেছে 
এ গ্রন্থ বচনাষ। যেসব বই থেকে তথ্য নেওষা হয়েছে পাতাষ পাতাষ তার উল্লেখ 
করে একে করা হযনি গবেষণার নিবন্ধ, বজাধ রাখার চেষ্টা হযেছে সাবলীলতা । 

রস্থ রচনায় শ্রীরামকষ মঠ ও যিশনের পৃজ্য সাধু মহারাজ ও কর্মীরাও নানাভাবে 
সাহাব্য করেছেন-_ এর অনুল্লেধ দাষ বাডাবে কতক্গতার । 

কৃতজ্ঞ আরো! বহজনের কাছে--তাই নাম নব, শুধু শেষ করছি--লবারে 
আমি নমি॥ 
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[ ছবিব তব “যত জলরাশি কমেব ”"৩ীঁক। পদ্ম ভন্তি'র, উদ্দত শুর্য জানের, 
সর্প বেষ্টনীটি 0োগ ও জা ৩ কুচ লনা শ ণব এব হল হচ্ছে পবমাগ্যাব প্রতীক। 
সৃতরাং ছবিটির অর্থ-_ধম, ভণ। জ্ঞণ ও ধোগের সাম্মণন হপে* দেখা পাওয 
যাঁষ ব| খিলন ঘটে পবমা্ু'র সঙ্গে । ] 





কারুণ্যপুণ্যনিলম্বং যুগধর্মনিষ্টং 
দীনার্তছ/খশরণং ভজ ধামকৃষ্ণমূ ।। 


১২৯৩ সালের ৩১ শ্রাবণ, ১০৮৬ খ্রীস্টাব্ষেব ১৬ আগস্ট 
ররবিবাব। নিকষকালো অন্ধগার বাত। মানুষ তখন ঢলে 
পড়েহে শ্তন্থপ্রিব কেলে । ঘুম নই শুধু একটি ঘবে। কষেকটি মানুষ তখন 
ব্যেছে। ১১ অঙাবক্ষদেব_মাবার মহামিলনের প্রতীক্ষা । নিষ্ষম্প প্রদীপ 
শিখা খ।ঝে মাঝেই উঠে (কিপে- এই বুঝ নেভে। শঙ্কাকুল মুখে চেয়ে থাকে 
মানুষগ্ডাল। 

এন শেষর সেই মুহঠ। প্বনি 2হল নাদ-_ওম্‌। উচ্চারিত হ'প দু'টি শব্ব__ 
ধকাণী | কাশী । তাপ ই মহাপমাধিতে মগ্র হলেন অবতারবরিষ্ঠ পুরুষ 
শ্রীরামকুষ্ণ। এনক্ষণ ধ বা ছিলেন স্যন্ধ, তাবা পডলেন ন্দেন্ডে। 

সেহ াঙাব মুহুতেহই তারা অনুভব করলেন আলোর ম্পর্শ_-তাদের সেই 
'আলোকি" হৃদযে তখন বিরাজমান ঠাকুর ীবামকষ্জ। চোখের লামনে যে আলো 
হুল নির্বাপিত_-”সই দীপ জ্বল উঠল হৃদয়ে । নবচেতনাষ ঠৈতন্তমষ হলেন তীরা। 
'উদ্বোধি হলেন নতৃন সাধনাষ, নতুন কর্মপ্রেবগাষ । 

তারও মাগে যখন ঠাকুরের স্ুনদেহে বথেছে প্রাণের স্পন্দন-_সেই মৃহৃঙে 
ঠাবই শিসরে উপবষ্ট নরেন্দ্রনাথ__উ ভুধকালেব স্বামী বিবেকানন্দের সংশ্য সন্কুণ 
চিণ্ডে উঠ্ঠেন্ছিল সেই চরম জজ্ঞালার বিজলী বেখা_- মনে মনে তিনি বলেছিলেন, 
প্রত্রটাকে আলিঙ্গন করে এই মুহঠেও টিনি যণ্দ বলেন-াতনি অবতার-__-তাহলে 
চপতরে দূর হবে তার ল'শগ-_মাজীবন তিনি সেই প্রতষে স্থির থেকে করে 
[বেন কাক্ষ --বলবেন তিনি মপতার--তিনি অবতার । 

নরেন্দ্রনাথের সেই নীরব ভাবনার উত্তর দিতে পেই মুহূর্তে সরব হলেন ঠাকুর । 





৯ 


ক্ষীণ অথচ স্পষ্ট সে ম্বর-_-জগতের মানুষের উদ্দেশ্টে সেই তার শেষ বাণী_-“নরেন 
এখনো অবিশ্বাস! যেরাম--যে কৃষ্ণ এই দেহে সেই রামকৃষ্জৰপে অবতীর্ণ 
বেদান্তেব দৃষ্টিতে নয, সত্য সত্যই অবতার |” 

দূর হ'ল সংশব- চিরতরে । 

তারপর--” 

ধাকে কেন্দ্র করে আবতিত হচ্ছিল এতগুলি জীবন-_সেই হ্র্য যখন গেন 
অন্তাচলে--তখন কি করবে এই মাহুষগুলি ? 

এ প্রশ্ন, এ জিজ্ঞাস! যখন বিদ্ধ করছে জনে জনে--তথনই অন্তরে তারা অনুভব 
করলেন তাঁর উপস্থিতি-_-তিনি আছেন, তিনি আছেন-_আছেন তাদের সঙ্গে 
সঙজেই। 

এই চেতনা, এই বোধে তারা হলেন স্থিতধী। আশ্বস্ত। ঠাকুবের বোগভোগের 
ওই দিনগু“লতে তার] কযেকজন ছিলেন তার খুবই কাছাকাছি । সেবাষ, নিষ্ঠা, 
তারা তাদের প্রতৃর বোগঙ্গীর্ণ দেহটাতে দিতে চেষেছিলেন শান্তির প্রলেপ। আর! 
প্রভূ তাদের, ঠাকুব তাদের, জীবন দেবতা তীদের সেই মুহুঙগুলিতে দিযেশ 
ছিলেন সেই পরম শিক্ষা, দ্রিযেছিলেন বামক্ষ্চভাঁব আন্দোলন প্রতিষ্ঠার দীক্ষা 
কাশীপুরের সেই উদ্য,ন বাটীতে ঠাকুব তাদের ১১জনের শঙ্ে তুলে দিযেছিলে+! 
গৈরিক বন্ধ, হাতে দিষেছিলেন ভিক্ষার পাত্র। সেদিন তার লেইসব বালকভক্তকোঁ 
রক্ষার ভার তিশি তুলে দ্রিষেছিলেন নরেন্দ্রের ওপর । বলেছিলেন, নরেন; 
আমার এইপব ছেলেরা রইল | তৃই সবার চেষে বুদ্ধিমান, শক্তিমান, ওদের তু 
রক্ষা! করিফ্, সংপথে চালাস, আমি শিগগিরি দেহত্যাগ করব। 

আবার এক রাতে নরেনকে ডেকে ঠাকুর বলেন, বাবা আজ তোকে সর্বন্থ দি 
ফকির হলুম। তুই এদের দেখিস। | 

প্রতৃ-_গুরু--ঠাকুরেব এই নির্দেশ তিনি স্ুুলদেছে অবর্তমানের পরও ধ্বনি' 
হচ্ছিল তার ওইসব ভক্তের যনে । তাই আর সব সাধারণ ভক্ত যখন ঠাকুরে 
দ্েহত্যাগের পর ভাবছিলেন ওইসব বালক ভক্তের দল এইবাব ফিরে যাবে যে যা 
ঘরে তখন তারা কিন্ত দৃঢ হচ্ছিলেন এক নতুন সংকল্পে। তাদের অন্তরে তখ 
ধ্বনিত হচ্ছে ঠাকুরের সেই কখা,--শবজ্ঞানে কর জীবসেবা। 

ঠাকুর ছিলেন নান] পথের পর্থিক। হিন্দু, খৃষ্টান, ইসলাম--সব পথের সাধনা 
শেষে তিনি বলেছিলেন--বত মত তত পথ । সব পথই মিলেছে গিয়ে মেই একে 
একই পুকুরের এক এক ঘাটের জল নিয়ে কেউ বলে জল, কেউ বলে পানি, কেউ, 


খু 


বলে ওযাটার। আদতে সেই এক জল-_- | নঈশ্বরও ঠিক সেই এক । ডাক তাকে 
নানা নামে, চল নানা পথে সবশেষে সব নাম--সব পথ শেষ হবে সেই একে । 

ঈশ্বর উপলব্ধির এক নতুন পথের সম্ভাবনার কথা! তিনি উডিযে দেননি, এক 
নতুন সম্প্রদায গডাযও ছিল না! তার বাধা । কিন্তু বলেছিলেন, প্রতি ধর্মে, প্রতি 
পথে রযেছ্ে যে পরম সত)-__-তা৷ চিরস্থাধী-_-চিবভাম্বর । সব ধর্মের মূল কথাই 
সেই সত্য। নেতি নেতি নয়, ইতি ইতি । তিনি আছেন--তীকে পাওষা যাঁষ- 
তাঁকে পাবে। এই হ'ল তাঁর জীবনদর্শন | 

পাপ আর পাপী--বারবার কেন একই কথা। মন ফেরাও ঈশ্বরের দিকে । 
ডাকো তাকে-পাপ যাবে দূরে। কেন ভাববে নিজেকে পাপী। অন্তরে 
সদাবিরাজিত বষেছেন যে ঈশ্বব তিনি কখনও হতে পারেন পাপী-_অথবা তারই 
সান্নিধো থেকে মানুষ হতে পাবে পাপী। শুধু ডাক তাঁকে, ভাব তাকে । 

ই) কামিনী কাঞ্চন তা।গ করতে হবে । কিন্তু মনে রেখো নাবী হ'ল জগজ্জননীর 
অংশ-সেই জননীপদৃশা-__নারীকে ভি কব। শ্রদ্ধা কব, সম্মান কর, পূজা 
কব। এই ছিল ঠাকুবের কথা। 

জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম, যোগ--এই চাবপথেই পাওয়া যাষ তাকে । সাধাবণ মান্ষ 
যার1, তারা অনুসরণ ককক নাবদীষ ভক্তির পথ | নামে কচি, জীবে দা, বৈষ্ণব 
পূজন। এই পথেই হবে ঈশ্ববের সাম্রাজ্য লাভ। প্রেম, প্রীতি, ভালবাসার রঙে 
রাঙাতে হবে সব কিছুকে । তাই শিষে যাবে মান্ষকে প্রকৃত গ্রেম- প্রকৃত 
সতোর কাছে। ভালবাস] না থাকলে সত্যের জন্ত করা যাষ না অন্তহীন সম্ধান। 
যুক্তি ও বুদ্ধির দীপ্তি ছাড়া ভক্তি-_-তাও যে শুধু আবেগ তাড়িত এক বৃত্তিমাত্র। 
তাই আধ্যাত্মিক সিদ্ধির রয়েছে যে চারটি শ্রেণী তাদের মধ্যে ঘটাতে হবে সমম্থষ। 
সমন্ববই ঘটবে ঈশ্বরে ম।নুষে মিলন, মানুষকে মিলাবে মানুষের সঙ্গে। 

লক্ষ্য যাঁদ থাকে স্থির, তবেই ধ্যানে আলবে পূর্ণতা, আত্মার যে।গ হবে পরমাতআ্মার 
সঙ্গে। জীবে সেবা ভাল কিপ্ড তার সঙ্গে যদি না থাকে ঈশ্বর উপলব্ধির বাসনা 
শবে সে সেবা পরিণত হুবে শুধুই সমাজ সেবায়। এক হাতে করতে হবে কাজ, 
'অন্ত হাত রাখতে হবে ঈশ্বরের চরণে__লব কর্ধ নিবেদন করতে হবে সেই ঈশ্বরে । 

ঠাকুরের এইসব উপদেশ ভাবিয়ে তোলে তার বালক ভক্তদের ৷ ধার! গাহথস্থ 
জীবনের সে সব সম্পর্ক চুকিষে চান ঈশ্বরের দর্শন, চান ঠাকুর নির্দেশিত পথে 
চলতে, প্রতিপদ্দে তাদের ভাবনাকে আলোডিত করে ঠাকুরের কথা-_ নির্দেশ__- 
জীবনচর্ষ]। 


সাকার- নিরাকার দুই রূপেই সাধনার কথা বলেছেন ঠাকুর। আবার ওই 
সঙ্গেই তুলেছেন ছোট্ট একটা সহজ সরল প্রশ্থ--ঘদি মৃতিকে পুজা করা যায় তবে 
কেন যাবে না মানুষকে পৃজ্জা! করা? শুধু চোখ বুজলেই তাকে দেখ! যাবে, চোখ 
খুললে নয়-_এই বা কেমন কথ1? ঈশ্বর বিরাজিত রষেছেন সর্বভূতে-_সর্ব 
অবস্থায়। মন চাইলেই করা যাষ ঈশ্বরের দর্শন । 

একি শুধুই কথা? তাঁ তো নয়, ঠাকুর যে নিঞ্জের জীবন দিযে প্রতিষ্ঠা করে 
গেছেন এই সত্যকে । রানী রাসমণির জামাই মথুবানাথকে নিষে ঠাকুর 
বেরিয়েছেন তীর্থসন্দর্শনে | দেওঘরে পৌছে দেখলেন প্রাধনগ্র, কঙ্কালসার কিছু 
মান্ষকে | কেঁদে উঠল প্রেমের ঠাকুরের হৃদয় । মখুরানাথকে বপলেন, এদের 
দাও কম্বল, থাছ্য। বিষয়ী মখুরানাথ বললেন তীর্থধাত্রার এই তো শ্তরু, এখনই 
বদি এত খরচ করা হয তবে হযত অর্থের অভাবে সম্পূর্ণ হবে না তীর্থযান্রী। তাই 
এখন থাক। 

ঠাকুর বলেন, তবে থাক তীর্ঘবাত্জাও। কাজ নেই আমাব শিবদর্শনে। 
বসলাম এই গীভিত লাঞ্ছিত মানবাত্সার পাশে, হতদরিদ্র এই মানুবগুললনই 
মাঝে । প্রমাদ গনলেন মধুত্ানাথ । রাজী হতে হ'ল তাকে ঠাকুরের কথায়। 

একি শুধু একবার । রানীর জমিদারি দেখতে গিযে ঠাকুর দেখলেন দুিক্ষ- 
গীডিত তার প্রজাদের | সন্ধে সঙ্গে বললেন, খাজনা মকুব করে দাও এদেত তাই 
করতে হু*ল মথুরানাথকে । 

এক সময় ঠাকুর জিজ্ঞেস করেছিলেন ভবিষ্যতের বিবেকানন্দ, সে দশের 
নরেন্দ্রনাথকে--তোর জীবনের লক্ষ্য কি? নরেন্দ্রনাথ বলেছিলেন, শুকদেবেব মত 
নিবিকল্প সমাধি । 

শান্ত ঠাকুরের চোথ জলে উঠল ভৎ্সনায়, কি, কোথায় তুই হবি বটগাছের 
মত বিশাল, তোর ছায়ায় আশ্রয় পাবে কত মান্য, ত! না তুই স্থার্থপরের মত 
চাইছিস-_ শুধু নিজের মুক্তি ! 

ঠাকুরের অতমানে সেইসব কথাই যেন ষনে পড়ে তার ভক্তদের । মনে পড়ে 
ঠাকুরের সেই জীবন কথা । আজীবন সাধনার মধ্য দিয়ে ধা পেয়েছিলেন ত্ননি তাই 
তিনি বিলিষে দিতে চান। কিন্তু কেমন করে বিলোবেন ? এল ১৮৭৫ গ্রীপ্টাব্ব । 
ব্রাঙ্মদমাজের নেতা কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে ঘটল ঠাকুরের মিলন। সেই প্রথম 
দর্শনের পর থেকে কেশবচন্ত্র প্রায়ই আসতে লাগলেন ঠাকুরের কাছে দক্ষিণেশ্বরে। 
একে একে আসতে থাকেন রামচন্দ্র দত্ত প্রস্ততি ভক্তেরা। ১৮৮* সাল থেকেই 


অ/সতে থাকেন নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি ইয়ংবেজলের দল। ঠাকুরের মনোবাসনাও 
হল পূর্ণ। নিজে যাপেষেছিলেন তাই তিনি সঞ্চারিত করতে থাকেন তার ওইসব 
নবীন ভক্তের প্রাণে । তীদের অন্তর্পেকে ঘটল বিবঙন। সেই বিবতিত ভক্তের 
দল ঠাকুরকে হারিযে হ্যণ্ত সামধিকভাবে কিছুটা বত্রাস্ত। এবার কি হবে? তবে 
ভরসা নখেন্দ্রনথ আছেন-_ধাকে ঠাকুব করে গেছেন তীাদেৰ নেতা-_তিনিই 
দেখাবেন ত দের পথ । 

শুরু হ'ল কথা। ঠাকুর যা বলে গেছেনঃ করে গেছেন_ত'র সেই চিস্তাধার1__ 
সেই উপলব্ধির কথ! ছড়িয়ে দিতে হবে প্রাণে প্রাণে। শ্রচার করতে হবে শ্রারামকৃষণ 
অন্ুস্থ 5 পথেব কথা । প্রচার করতে হবে তার উপদেশ । 

কন্ধ উদ্যোগের শুরুতেই কালো ছাধা ফেলে অর্থেব চিস্তা। টাকা ছাডা তে! 
হয না একজ। কোথাষ টাক। পাওয়া বাবে? ভক্তদের এই ভাবনারও অবসান 
করলেন ঠাকুর নিজেউ__অলক্ষ্যে থেকেই। ঠাকুরের এক ধনী শিশ্ত স্থরেন্দ্রনাথ 
মিত্র একদিন স্প্র দেখলেন, শ্রনরামকৃষ্ণ যেন তাঁকে বলছেন, ওবে এমন একটা 
জাযগার ব্যনস্থ। তুই কর? যেখানে আমাৰ এই বালক ভক্তর] থাকতে পারে, 
আসতে পারে বযস্ক ভক্তরা, করতে পারে সবাই মিলে ঈশ্বরের নাম গান। এই 
স্প্রদশনের সঙ্গে সঙ্গে স্থণ্রন্ত্রনাথ ছুটে গেলেন নরেন্ত্রনাথের কাছে । বললেন, 
ভাই তুমি একটা জাগা ঠিক কর। খরচ যা হবে সব আমি দেব। 

শুরু হ'ল খোজাখুঁজি। শেষে বরানগরে প্রা পরিত্যক্ত একটা ভাঙ্গা! বাড়ি 
তার] ভাঙা নিলেন মাসিক ১১ টাকায়। সময়টা সম্ভবত ১৮৮৬ সালের সেপ্টেম্বরের 
শেষ। সেই বাডিতে নিষে আসা হ'ল ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের দেহাবশেষের কিছুটা। 
এর আগেই অবশ্ত কিছুটা! ছাই নিয়ে রামচন্দ্র দত্ত তার কাকুড়গাছির বাগান- 
বাড়িতে তা করেছিলেন সমাধিস্থ । বরানগরেই স্থাপিত হ'ল শ্রীরামকষেের 
সন্তানদের মঠ। বরানগরন মঠই দেখা দিল ভবিষ্যতে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের 
বীজরূপে। 

বরানগর মঠে একে একে জম! হতে থাকলেন ভাবী সন্যাসীরা। কিন্তু তখনও 
সেখানকার আধিক অবস্থা ছিল এতই খারাপ যে বিবেকানন্দ সে কথা স্মরণ করে 
বলেছিলেন, ওখানকান অবস্থা দেখে ভূতও পালিয়ে বেঁচেছিল। 

অবস্থা যাই হোক, শ্রীরামকৃষ্ণের বেশ কয়েকজন বালকভক্ত কিন্ত সেখ।নেই থেকে 
গেলেন। ১৮৮৬ সালের ডিসেম্বরের শেষে তারা গেলেন হুগলী জেলার আটপুরে । 
স্বামী প্রেমানন্দ বা বাবুরামের জন্স্থান এই আটপুর । সেটা বড়দিনের সময়। 


নরেন্ত্রনাথ সবাইকে শোনাচ্ছিলেন খৃস্টের কথা, তীর পুনরুজ্জীবনের কাঁহনী। 
বলছিলেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কথা । সেইসব কথা কাহিনীতে অন্রপ্রাণিত তার! 
সে সঙ্গে সেখানে বসেই নেন সন্ন্যাস গ্রহণের সংকল্প । সেই দলে তখন ছিলেন 
নরেন্দ্রনাথ, বাবুরাম, শরৎ, শশী, তারক, কালী, নিরঞ্জন, গঙাধর এবং সারদ। 
বরানগরে ফিরে তারা পরিধান করলেন গৈরিক বসন। স্বামী অভেদানন্দের লেখ! 
থেকে জান! যায় সেটা ছিল ১৮৮৭ সালের জা$যারি মাসের তৃতীয় সপ্তাহ। 
গৃহজীবনের সঙ্গে সম্ত সম্পর্ক ছেদ করে তারা নিলেন নতুন বেশ, নতুন নাম। 
নরেন্দ্রনাথ হলেন স্বামী বিবেকানন্দ, নিরঞ্জন হলেন নিরঞ্জন নন্দ, শশী রামকষ্ণানন্ৰ, 
শরৎ সারদানন্দ, রাখাল ব্রন্মানন্দ, সারদা ত্রিগুণাতীতানন্দ, বাবুরাম প্রেমানন্দ এবং 
কালী হলেন অভেদানন্দ। এর প্রায় পরে পরেই সন্গ্যাস নিষে তাবক হন শিবানন্ন, 
হরি তৃরীয়ানন্দ, লাটু অন্তুতানন্দ, যোগেন যোগানন্দ, গোপালদাদা অদ্বৈতানন্দ, 
স্থবোধ স্বোধানন্দ, গ্াধর অখগ্ডানন্দ । এই তালিকার শেষ নামটি হবিপ্রসন্নের | 
তিনি হন বিজ্ঞানানন্দ। ১৮৯৬ সালে তিনি মঠে যোগ দিযে সন্ন্যাস নেন ১৮৯৮ 
সালে। 

বরানগর মঠে তারা কিন্ত স্থির হতে পারলেন না। আধ্যাত্মিকতার যে 
অরূপলোকের ভাক তার! অনুভব করেছিলেন মনে-প্রাণে সেই ডাকে সাডা দিষে 
প্রায়ই তীপা চলে যেতেন দূরে-নির্জম কোন স্থানে ধ্যান আর সাধনার জন্য । 
কেটে যেত বেশ কমেকটা দ্দিন, মাস, কখনও বা বছর । বিবেকানন্দও তখন যেন 
এক অস্থির ঘোডার সওযার | যেন্বপ্র তিনি দেখেছেন তাকে বাস্তবায়িত করা 
তখনও যে হয়নি তার, পৌছতে পারেননি সাধনার সেই লক্ষ্যে 

অবশেষে ১৮৯১ সালে তিনি মঠ ছাড়লেন, বলে গেলেন তাঁর গুরুভাইদের, 
যতদিন ন৷ লক্ষ্যে পৌছতে পারছি ততদিন আর ফিরব ন]1। শুরু হ'ল পরিব্রাজকের 
জীবন | শুরু হ'ল ভারতের একপ্রাস্ত থেকে আরেক প্রান্ত পরিভ্রমণ। চলল শাস্ত্র 
পাঠ, চলল মান্ুস্বের মন জানার সাধনা, পুরণে! মন্দির আর ধ্বংসাবশেষের মধ্য 
থেকে দেশের ইতিহাস অনুধ্যানের পালা । বিবেকানন্দের সেই সময়কার দিনগুলি 
বিঙ্লেষণ করে নিবেদিতা লিখেছিলেন, বিবেকানন্দের কর্মবীণার তন্ত্রী বাধ! ছিল 
তথন শাস্ত্র, গুরু আর দেশমাতৃক1-_এই তিনটি স্থরে। 

গুরু প্রীরামকৃষের স্মৃতি তখনও বিবেকানন্দের হদয়ে সজীব। সেই অবস্থাতেই 
দেশের নারী সমাজ, সাধারণ মান্ষের জীবন সমীক্ষা ও বিশ্লেষণ শেষে তিনি 
পৌছোলেন কিছু সত্যে। তিনি বুঝলেন, জাতির জীবনের মূলে রয়েছে ধর্ম, কিন্ত 


তু 


স যেন ঠাই করে নিয়েছে অস্পৃশ্যতার মত সামাজিক অন্তায়, নির্যাতন ও 
শোষণের মধ্যে। তারই হ্থযোগ নিচ্ছে পুরো হিতভন্তর, জাতপাতের প্রশ্ন তুলে ফয়দা 
ুলছে একটি শ্রেণী। বিবেকানন্দ বুঝলেন, এই অধঃপতন থেকে দেশকে রক্ষা করার 
একমাত্র উপায় ধর্ষের মূল স্থরে কোন আঘাত না করে নারী ও সাধারণ মানুষের 
চুক্তিদান। সেই মুক্তিদান যজ্ঞের পুরে|হিত হতে পারেন নিজের মুক্তির আদর্শে 
বিশ্বাসী এবং বিশ্বের সেবায় উৎসর্গাকৃত একদল সন্ন্যাসী | তাদের কাছে সমস্ত মানুষ 
ঈশ্বরেরই প্রতিচ্ছবি, মানুষের সেবা করাটা ঈশ্বরেরই আরাধনা_-আর তারই মধ্য 
দিষে আসবে মুক্তি। শ্বামীজীর ধানধারণ! পূর্ণ রূপটি প্রতিভাপিত হুল ভারত 
মহাসাগরে কন্তাকুমারিকার দক্ষিণে শেষ শিলাখণ্ডের ওপর | সেটা 1ছল ১৮৯২ 
সালের বডদিনের সময়। স্বামীজী ফিরে এলেন পূর্ণ চিন্তা, পূর্ণ পরিকল্পন! নিয়ে। 

প্রশ্ন উঠবে, এক্ষেত্রে স্বামীজী কি তীর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণকে করেছিলেন পুরোপুরি 
অনুসরণ? দেশ মাতৃকার এই পুনর্জগরণ কি ছিল শ্রীরামরুষ্ের অভিপ্রেত? 
শীরামকষ্ণচ তো সমাজ সংস্কারক ছিলেন না । তিনি বেঁচেছিলেন শুধুই ঈশ্বরের জন্য। 
ঈশ্বর াধনাতেই কেটেছে তার দ্িন। সত্য এই কথা, কিন্তু তার চারপাশে ঘটে 
যাচ্ছিল যেসব সামাজিক বিবর্তন তাও তো এড়িয়ে যায়নি তার চোখকে। এড়িয়ে 
যায়নি বলেই তার প্রকাশ ঘটেছে তার কথায়। একটা সময় শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন 
শান্তর ও ধর্মীয় অন্ুশাসনের কঠোর অগ্রগামী । যে সামা, সমানাধিকারের কথা 
রয়েছে শাস্ত্রে তাকে তিনি অনুসরণ করেছেন কাজে । তাই রাতের গভীরে যাবা 
দীনের হতে দীন--সেইসব তথাকথিত মিচজাতির শৌচাগার তিনি নিজে করতেন 
ধৌত। মন্দিরে ভিথিবীদের ফেলে রেখে যাওয়া এটো পাভা নিজে করতেন 
পরিষ্কার । শ্রধু তাই নয়, সবরকম আত্মাভিমান বিসর্জন দিতে কোন কোন সময 
সেইসব এটো পাতা থেকে খুঁটে খেতেন খাবার। জাতপাতের কোন বিচার 
তিনি করেননি, ভষ করেননি জাত হারাবার। পরবর্তীকালে ঠাকুর বলতেন 
ভক্তের কোন জাত নেই। একই ভাবে শিক্ষার প্রতি তার অন্ুরাগের পরিচয় 
পাওয়া যায় লাটু মহারাজকে লেখাপড়া শেখানোর চেষ্টায়, তার বাণী প্রচারে 
ইয়ংবেজল”-দের সন্ধান করার মধো। পর্দাপ্রধার বিরুদ্ধে জেহাদ জানিয়েছেন 
তিনি বনেদী পরিবারের ছুই মহিলাকে আলমবাজারে তরি-তরকারি কিনতে 
পাঠিয়ে। অন্দিকে ধর্মের কঠোর অন্ুশাসনের বিরুদ্ধেও ছিলেন তিনি । বিশ্বাস 
করতেন না নিরস্থু উপবাস ইত্যাদির মত কৃচ্ছপাধনকে। বলতেন, খালি পেটে ধর্ম 
হয় না| 


শ্রীরামকৃষ্ণের এই যে মানসিকতা, এই যে কর্ধারা, তারই মধ্য তো! লুকিয়ে- 
ছিল ম্বামী বিবেকানন্দের ভবিষ্যৎ কর্মকাণ্ডের বীজ। স্বামীজী সক্রিয় রাজ- 
নীতি অথবা সমাজ সংস্কার আন্দোলনে কোনদিনই নামেননি, হুশিয়ার করে 
দিয়েছেন তার গুরুভাইদেরও। বলেছেন, রাজনীতি থেকে থাকবে শত হস্ত দূরে। 
কিন্ত ওইসঙ্ে সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থার এক বিরাট প্রেক্ষাপট একে তারই 
ওপর অধাত্সস[ধনার রঙে ছবি আকার ম্বযোগ করে দযেছেন ঢিনি তাদের। 
স্বামীজী তাকিয়ে ছিলেন সেইদিনের জন্, যেদিন শিশু জন্মাবে আধাত্মিকতার 
কবচ পরে, যেদিন নতুন করে শেখাতে হুবে না তাদের আধাত্তিকতা। 

শ্রাণামক্কষ্ণ মঠ ও মিশন প্রর্ষ্ঠার পিছনে বিবেকানন্দের এইসনই ছিল চিন্তা- 
ভাবনা। কিন্ত তিনি জানতেন, শুধু মহ পবিকল্পন] ককলেহ হয় না, তাকে বপায়িত 
করার জন্ত প্রয়োজন অর্থের। সেঅর্থ ভারত্রর ধনিক সম্প্রদ।/য় তাকে দেবেন না, 
অখথব! দিতে পারৰেন না। তাই ভাবনাষ পডলেন স্বামীভ্ী। এমনই সময ১৮৯৩ 
সালে শুণলেন, চিকাগোতে হচ্ছে বিশ্বধর্ম সম্মেলন । স্বামীজী ভাবলেন, এই সুযোগ । 
একেই কাজে লাগাতে হবে । ওই সম্মেলনে শোনা.ত হবে ধর্মের শাশ্বত কথা, 
শ্রীরামকুঞজের চিস্ত ধারার কথা আর ওইসজে ওই সমন্মেলনই তা? ম্বপ্রেধ মিশন 
প্রতিষ্ঠার জন্ত প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থানের স্থযোগ এনে দেবে। গেপেন তিনি 
চিকাগোতে। স্বীকৃতি পেলেন শ্রেষ্ঠ বক্তার। অর্থ স'স্থথটনে তেমন সফলনা 
হলেও নিউইয়র্ক আর লগ্নে বেদাস্ত চর্চার দু'টি কেন্দ্র স্থাপনেও নিলেন ব্যবস্থা । 

১৮৯৭ সালে ম্বামীজী ফিরে এলেন ভারতে । পেলেন বীরের সম্বর্ধনা । প্রস্তত 
হল ভবিষ্যৎ কাজের ক্ষেত্র। ওদিকে ১৮৯১ সালের নভেম্বরে বরানগব থেকে মঠ 
স্বানাস্তরিত হয়েছে আলমবাজারে একটি ভাডা বাড়িতে । ১৮৯৭ সালের পয়ল। যে 
স্বামীজী বাগবাজারে বলরাম বন্থুর বাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তদের এক সভা 
ভাকলেন, সেইখানেই আনুষ্ঠানিকভাবে গঠিত হ'ল রামকৃষ্ণ মিশন আসোসিয়েশন। 
গুর-ভাইদের ইচ্ছায় বিবেকানন্দ হলেন মিশনের সাধারণ সভাপতি আর স্বামী 
যোগানন্দ ও স্বামী ব্রক্জমানন্দ হলেন যথাক্রমে সহ সভাপতি ও কলকাতা কেন্দ্রের 
সভাপতি । শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী অনুধ্যান এবং কিছু অ্রাণকাজ চালানোই হ'ল 
ওই সংস্থার তখনকার মুল উদ্দেশ্ত। ১৮৯৮ সালে গঞ্জার পশ্চিমতীরে হাওড়ার 
বেলুড়ে একতলা বাড়ি সমেত কিছুটা জমি সংগ্রহ করা হ'ল । মূলতঃ, ম্বামীজীর ভক্ত 
মিসেস ওলি বুল এবং মিসেস হেনিরিয়েট! মুলারের দেওয়াটাকাতেই এই জমি কেনা 
ও নতুন বাড়ি তৈরি হয়। ১৯০৯ সালে রামরুষ্ণ মিশন আযাসে |সিয়েশন পঞ্জীভূক্ত 
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ছু'ল রামকুষ্জ মিশন নামে দাতব্য সংস্থা হিসেবে । এই মিশন স্থাপনের উদ্দেশ 
ব্যাখা করে বলরাম বন্থুর বাড়ির সন্ভাষ যে প্রস্তাব নেওয়া হয় এবং পরে যা ছাপিষে 
সাধাএণেং মধ্যে প্রচার কর! হয তা থেকে জানা বায, মানুষের কল্যাণেব জন্য 
শী মক যসব তন্ব ব্যাখ্যা করেছেন এবং তাব কাজে, জীবনে যা প্রতিপাদদিত 
হয়েছে, 'শার প্রচার এবং মান্ষেব দৈঠক, মানসিক ও পরমাধিক উন্নতিকল্পে যাতে 
সেইনব এব প্রধুক্ত হতে পারে, সেই বিষষে সাহায্য করা এই মিশনের উদ্দেশ । 
এই লু এই হ'ল পামকৃষ্ণ মঠের স্থাধী আবাপ। কালে বেলুভই হ্য রামকৃষ্ণ মঠ এবং 
রামকুষামশত্ন" সদ দপুব। ১৮৯৮ সালের ১৩ ফেব্রুযারি বতমান বেলুড মঠের 
পা'শঠ নীলাম্বর মুশাজি নাগানবাডিতে উঠে আমে আলমবাজার মঠ। বেলুড 
মঠেব ক।জ ভাপ্ভানে "ত্বাবপান করাব জন্তই নেওযা হয এই ব্যবস্থা । পুরনো বাডির 
সংস্কার, নঠন দোতাল৷বাডি তৈরির কাজ শেষ হল ১৮৯৮ সালের ৯ ভিসেম্বব 
আর ১৮৯৯ সাশেব ২ জানুয়ারি থেকেই সন্পগাসীরা বাস করতে থাকেন এই মঠে। 

জীবে দূধ। নয, জীব সেবার যে আদর্শ অনুসরণ করে গেছেন স্বামীজী আজীবন 
তাব প্রকাশ ঘট এই মঠ ঠৈবির সময়ও । জমি সমান এবং বাতি তৈরির কাজে 
লেগেছিল যে স্াওতাল এবং অন্যান্ত শ্রমিক তাদের একদিন ভালভাবে খাওযানোর 
আফোজন করলেন ম্বামীজী । শ্রমিকরা! বহু জায়গাষ কাজ করেছে-_কিন্কু এ তাদের 
কাছে এক নতুন আর্ভজ্ঞতা। কেউ কোন'দন তাদের এত আদর করে খাওযায়নি। 
তাদের সেই পরিতৃপ্ত ঝপ দেখে স্বামীঞ্জী বলেন, “এদের দেখলুম যেন সাক্ষাৎ 
নারাযণ-এমন সরল চিত্ত--এমন অকপট অকৃত্রিম ভালবাস, এমন আর দেখিনি । 
"এদের কিছু ছুঃখ দূর করতে পারবি? নতৃব1 গেরুয়া পরে আর কি হল? 
পরহিতায সর্ধদ্থ অর্পণ _-এবই নাম যথার্থ সন্গ্যাস।* 

বেলুডে রামকৃঞ্চ মঠ ও মিশনের কাজ শুরু হবার আগে থেকেই চলে মঠ-মিশনের 
নানা শাখার কাজ। বেদান্ত এবং শ্রীরামকুষ্জ ভাবধর] প্রচারের জন্য ১৮৯৫ এবং 
১৮৯৬ সালে প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ব্রহ্মবাদিন” এবং পপ্রবুদ্ধ ভারত, পত্রিকা দু টি। 
স্বামীজী তখনও রধেছেন আমেরিকাঁয। প্রবুদ্ধ ভারতের সম্পাদক রাজম আইয়ারের 
মৃত্যুর পর পত্রিকাটি উঠে যাবার উপক্রম হয়। ওই সময এর হাল ধরেন লগ্ুন থেকে 
স্বামীজীর সঙ্গে আসা ক্যাপ্টেন সেভিষের এবং তীর স্ত্ী। তার! তখন 
আলমোড়াবাসী, শ্বামীজীর কথায তার! দায়িত্ব নিলেন পত্রিকাটির । ১৮৯৮ সালের 
আগষ্টে আলমোডা থেকে পত্রিকাটি প্রকাশিত হ'ল। কিছুদিন পরে ক্যাপ্টেন 
লেভিয়ের মায়াবতীতে এক জমিদারি কিনে ১৮৯৯ সালের ১৯ মার্চ সেখানে প্রতিষ্ঠা 
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করলেন অদ্বৈত আশ্রমের । স্থামী ম্ববপানন্দকে সম্পাদক করে এখান থেকে 
প্রকাশিত হতে থাকে 'প্রবুদ্ধ ভারত। স্বামীজীর প্রত্যক্ষ অনুপ্রেরণা এবং আধিক 
সাহায্যে ১৮৯৯ সালের জানুয়ারি থেকে স্বামী ভ্রিগুণাতীতানন্দের সম্পাদনায় 
প্রকাশিত হতে থাকে বাংল! পত্রিকা উদ্বোধন? । 

মঠ ও মিশনের থেকে সমাজ সেবার কাজে প্রথম এগিযে আঙেন স্বামীজীর 
গুরুভাই স্বামী অখগ্ডানন্দ। এ সম্পর্কে স্বামীজীর স্বপ্রকে বপায়িত করার জন্য তিনি 
স্বামীজীর কাছে জানতে চাইলে আমেরিকা থেকে স্বামীজী লেখেন, প্দরিদ্র, অজ্ঞ, 
নিরক্ষর, পতিত মান্গষের মধ্যে রষেছে তোমার ভগবান, জেনে! এদের সেব। 
করাটাই সবচেয়ে বড ধর্ম ।* পথ পেলেন অথগানন্দ। রাজস্থানে সমাজের ওইসব 
অবহেলিতের জন্ঠ স্থাপন করলেন বিদ্ভারতন। ১৮৯৭ সালে মুপ্রিদাবাদে ছৃতিক্ষের 
বপ দেখে স্বামী অখগ্ডানন্দ আলমবাজাবে খবর পাঠান । বিবেকানন্দ দু্তিক্ষের বর 
শুনেই মুশিদাবাদে কিছু টাকা দিযে পাঠালেন ছৃ্জন কর্মীকে । মিশনের প্রথম 
ভ্রাণ কাজ শুরু হ'ল মাহুলাঁষ ১৮-৭ সালের ১৫ মে থেকে স্বামী অথগ্ানন্দের 
পরিচালনায়। ছুক্তিক্ষে অনাথ কয়েকটি শিশুর ভার এসে পড়ে অথগ্ানন্দের ওপর | 
তাদের নিষে তিনি সরগাছিতে তরি করলেন এক আশ্রম। প্রতিষ্ঠিত হ'ল 
মিশনের প্রথম শাখাকেন্দ্র। ১৮৯৭ সালে ম্বামীজীব নির্দেশে মাদ্রাজে গিষে স্বামী 
রামরুফ্ণানন্ন প্রতিষ্ঠ! করলেন রামকৃষ্ণ মঠের প্রথম শাখা-মঠ। 

এদিকে মঠে আরো কিছু যুবক যোগ দ্িলেন। স্বামীজীর প্রথম ভারত 
ত্যাগের আগেই তীব কাছে সম্গ্যাস নেন শ্বাী নির্মলানন্দ ( তুলসী ) এবং শ্বামী 
সদানন্দ ( শরৎচন্দ্র গুধত)। দ্বিতীয়বার আমেরিক! যাবার আগে স্বামীজী আরো 
৯ জন নবাগতকে দেন সন্ন্যাস । স্বামী জুদ্ধানন্দ স্বামীজীর কাছে দীক্ষা নিলেও 
১৮৯৮ সালে সন্গ্যাস নেন শ্বামী নিরঞ্জনানন্দের কাছ থেকে । 

১৮৯৮ সালের ২৮ জানুয়ারি কুমারী মার্গারেট নোবেল স্থায়ীভাবে ভারতে 
বাপ করার জন্য এলেন, ব্রহ্ষচর্য নিয়ে হলেন ভগিনী নিবেদিতা । ন্বামীজীর নির্দেশে 
ওই বছরের ১৪ নবেঘ্বর উত্তর কলকাতার একটা ছোট ভাডা বাঁডিতে তিনি শুরু 
করলেন মেয়েদের জন্ত একটি বিদ্যালয় । সে বিছ্যালযই আজকের নিবেদিতা স্কুল। 
প্রায় এই সমযই কলকাতায় দেখ! দিল মহামারী প্রেগ। নিবেদিত! এবং শ্বামী 
সদানন্দ ঝাঁপিয়ে পড়লেন সেবা কাজে । 

বেদান্ত, শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধার! প্রচার এবং অর্থ সংগ্রহের জন্ত ্বামীজী লগ্ডন 
এবং নিউইয়র্ক গেলেন ১৮৯৯ সালের জুলাই মাসে স্বামী তুরীয়ানন্দ ও নিবেদিতাকে 
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নিয়ে। লগ্ুনে এর আগে থেকেই বেদান্ত প্রচার করেছেন স্বামী অভেদানন্দ ! 
রামকৃষ্ণ মিশন আসোসিয়েসনের প্রথম সাধারণ সম্পাদক হবার জন্ত ওই সময় স্বামী 
সারদানন্দকে আমেরিকা থেকে ভারতে ফিরিয়ে আন] হয়। স্থাপিত হয় আমেরিকায় 
আরো কয়েকটি আশ্রম। ১৯*০ সালের ডিসেম্বরে স্বামীজী কিরে আসেন ভারতে । 

বারাণসীতে বিবেকানন্দের কয়েকজন অনুগামী একটি চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন 
করেন | ফলে রামকৃষ্ণ মিশন হোম অব সাভিস নামে এটি রামকৃঞ্চ মিশনের এক 
উল্লেখযোগ্য কেন্দ্রে পরিণত হয়। স্বামীজীর নির্দেশে ১৯০২ সালের ৪ জুলাই স্বামী 
শিবানন্দ বারাণসীতে শুরু করেন রামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রমের কাজ। দুর্ভাগ্যত্রষে 
ওইদিনই ন্বামী বিবেকানন্দ ইহলীল! সম্বরণ করেন । 

১৯০১ সালের ৬ নবেম্বর এক ট্রাস্ট দলিল করে স্বামীজী তাঁর ১১ জন সন্ন্যাসী 
গুরুভাইকে রামকৃষ্ণ মঠ বা বেলুড মঠের অছি করেন। অছিরা স্বামী ব্রদ্ধানন্দকে 
মিশনের প্রথম প্রেসিডেট নির্বাচিত করেন। আলমবাজার মঠের জন্য শ্বামীজী 
যেসব বিধি প্রণয়ন করেন সেগুলিকে বেলুদ্ড আরে বিস্তৃত কর! হয় এবং যখন মঠের 
শাখা প্রশাখ৷ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে তখন সব কাজের মধ্যে সমন্বয়ের জন্য ১৯৩৫ 
সালে প্রণয়ন কর] হয় রুলস এড রেগুলেসনস অব দ্দি রামকুষ্ণ অর্ডার ১৯৩৫। একই 
ভাবে আহনগত পিক খতিয়ে দেখে এগুলি সংশোধিত ভাবে পবিচিত হয় কুলস এগ 
রেগুলেসনস অব রামকৃষ্ণ মঠ অব ১৯৩৭। কষেকটি সংশোধন ছাড়া সেগুলি 
আজও বলবৎ রয়েছে। রামকৃষ্ণ মিশন পঞ্জীতৃক্ত হয় ১৯০৯ সালে। পেইসময যে 
বিধি প্রণয়ন কর! হয় ত1 বিস্তৃত কর] হয় ১৯৭০ সাপের নবেম্বরে । 

স্বামী বিবেকানন্দের ট্রাস্ট দলিল অনুযায়ী রামকৃষ্চ মঠ আধ্যাত্মিক কাজবর্ন, 
শ্রীরামকৃষ্ণের পুজা এবং মঠ রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করে এবং মিশনের কাজ হচ্ছে 
শিক্ষা, চিকিৎসা] ও অন্যান্ত দাতব্য কাজকর্্জ এবং বেদাস্তের আলোয় শ্রীরামকৃষ্ণ 
অন্থন্থত অন্ত বিশ্বত্রাতৃত্ব প্রসারমূলক কর্মস্চৌী রূপায়িত করা । মঠের অছিরা 
মিশনের গভনিং বডি গঠন করেন এবং ধারা শ্রীরামকষেে বিশ্বাসী তারাই এর সদস্য 
হতে পারেন । প্রথমে লক্ষ্য যাই থাক, অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই ছুই প্রতিষ্ঠান 
একে অন্তের কাজ করতে থাকে । আজ আইনের দিক থেকে ছু র্ ভিন্ব প্রতিষ্ঠান 
হলেও কাজের দিক থেকে অভিন্ন । 

প্রথম থেকেই শ্বামীজীর স্বপ্ন ছিল মেয়েদের জন্য আলাদা! একটি প্রতিষ্ঠান করা। 
তার সেই স্বপ্ন সফল হয় ১৯৫৪ সালে। মা সারদা দেবীর জন্মশতবর্ষে 
স্থাপিত হয় সারদ। মঠ। স্থাপিত হয় মিশনের শাখা রাম সারদ। মিশন, এদের 
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হাতে তুলে দেওয়! হয় মিশনের কয়েকটি কেন্দ্রকে এবং সেগুলি এখন শুধু মহিলাদের 
“জন্যই পরিচালিত হচ্ছে। 

্প্রসম্ভবা রামকৃষ্ণ মঠ এবং রামরুষ্ণ মিশন আজ আর শুধু ভারতে নম, সারা 
বিশ্বের ধর্মজগতের একটি নাম, একটি ইতিহাস--একটি প্রশ্ষ্ঠান। 

১৮৮৬ সালে বরানগরের ছোট্ট ভাডা বাড়িতে উপ্ত হযেছিল যে প্রতিষ্ঠ।নের 
বীজ ১৯৭৮-৭৯ সালের হিসেবে দেখা ঘায় সারা বিশ্বে ছড়িয়ে রয়েছে তার ৭৫টি 
কেন্ত্র। ওইসব কেন্দ্র থেকে পরিচালন] কর] হয় নার্সারি থেকে ডিগ্রি পর্যস্ত বিভিন্ন 
পর্যায়ের ৪৫৯টি স্কুল ও কলেজ। পরিচালনা করা হয় আটটি অন্তবিভাগীয় 
হাসপাতাল এবং ৬*টি বহিবিভাগের ডিসপেনসারি । এছাড়া বছু মন্দির, গ্রন্থাগার 
এবং প্রকাশনা কেন্দ্র পরিচালন! করছে এই দুই সংস্থা। ত্রাণ ও উদ্ধার কাজে 
মিশন আজ সরকারি সংস্থার চেয়েও তৎপর । ভারত জুড়ে গ্রাম ও উপজাতি 
এলাকাতেও ছড়িয়ে পড়েছে মঠ ও মিশনের উন্নয়ন কাজ। প্রতি কেন্দ্র থেকেই 
নেওয়া হয় নান ধর্মশয় উৎসব ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের উদ্ভোগ। 

ভারতের বাইরে সিঙ্গাপুর, শ্রীলঙ্কা, মরিশাস ও ফিজিতে মিশনের কেন্দ্র কাজ 
করে চলেছে একই ধারায়। প্যারিসের কাছে গ্রেংজ-এ যে কেন্দ্র রয়েছে তা 
করে 'ধর্মপ্রচার ॥। রামকৃষ্জ মঠের ধর্মপ্রচার কেন্দ্র রয়েছে জেনিভায, লগ্ুনের কাছে 
বোর্ণ এণ্ডে, মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে নিউইয়র্ক, বোস্টন, প্রভিভেপ্ট, চিকাগো, সে্টলুইস, 
সানফ্রানসিসকো, হলিউড, বার্কলে, পোর্টল্য1ও, সীটল, সাক্রামেপ্টে। এবং সাণ্ট। 
বারবারায় রয়েছে ১২টি কেন্দ্র। সান ফ্রানসিসকো। এবং হলিউডের কেন্দ্র ছু*টি 
পরিচালন! করে বেশ কয়েকটি কনভেন্ট | প্রতিটি কেন্দ্রেরই রয়েছে আবার বেশ 
কিছু শাখাকেন্দ্র। 

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের পরিচালনায় এইসব কেন্দ্র আজও কাজ করে চলেছে 
ত্বামী বিবেকানন্দের ন্বপ্নের ভারত গড়ার ব্রত উদযাপনের জন্ত। যে ভারতে মানুষে 
সাস্ষে থাকবে না ভেদ, জাতপাতের ছুত্মার্গ ভূলে যে ভারতে মানুষ থাকবে স্থখে- 
শান্তিতে, যে ভারত আধ্যাত্মিক চেতনায় বলীয়ান হয়ে হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীকে 
দেখাবে শাস্তির পথ। সেই ব্রত সফল হুবার দিনটির দিকে আমর! তাকিয়ে আছি 
প্রত্যাশ। নিয়ে, প্রত্যয় নিয়ে । 
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ঞাটি ্রশ্থটানন্ 


ন্বাপকায় চ ধর্মস্য জর্বধর্ম স্ববপিণে। 
0 অবতার বরিষ্ঠাস়্ শ্রীরামকুষ্ণায় তে লমঃ ॥ 
চিক বাখাল আমার ব্রঙ্জেব বাখাল, গোপ।ল। 
স্বামী ব্রদ্মানন্ন সম্পর্বে এ উক্তি স্ব" ঠাকুর শ্রীথামকৃষেঃর | 

শুধুই কি গোপাল? তিনি ছিলেন ঠাকুরেব মানসপুত্র | ঠাকুরেব কথাতেই, “রাখাল 
আবার পূর্বে দেখিতোছ ম1 ( জগদন্বা) একটি বালককে আনিয1! সহসা আমাব 
ক্রোডে বসাইযা দিবা বশিতেছেন, এটি তোমার পুত্র। ইহা শ্বণিয়া আতঙ্কে 
শিহবিযা] উঠিলাম, সেকি? আমার আবার ছেলে কি? তিনি তাহ।তে হাযাপযা 
বুঝাইয। দিলেন, সাধাবণ সংসাবী ভাবেব ছেলে নহে, ত্যাগী মানসপুঞএ। তখন 
আশ্বস্ত হই। এ দর্শনের পরই প্াখাল আপিষা উপস্থিত হইল এবং বুঝিপাঁম, এই 
সেই বালক ।” 

ব্রদ্মানন্দ বা রাখাল মহারাজ সম্পকে ঠাকুরেব বলার যেন শেষ নেই। বলোছন, 
“রাখাল প্রভৃতি এরা সব নিত্যপিদ্ধ, ঈশ্বর-কেটি-_এদের শিক্ষা কেবল বাড়ার 
ভাগ” 

অন্ত এক সমষ ঠাকুর বলেছেন, “এক প্রকার আম আছে যাপাকলে বাইরে 
থেকে বোঝা যায়ন1। রাখাল সেই আমের মত।” 

ঠাকুরের এই ব্রজের রাখালকে ন্বামী বিবেকানন্দ নাম পধিষেছিলেন বাজা__ 
মহারাজা । সেনাম শুনে ঠাকুর বলেছিলেন, হ্যা, এ আমার বাখালের উপযুক্ত 
নামই হযেছে । 

্বামী ব্রদ্মানন্দের অপূর্ব কর্মশক্তি এবং বুদ্ধিমত্তায় অটল বিশ্বাসী বিবেকানন্দ 
বলতেন, অপরে আমা ত্যাগ করতে পারে কিন্তু রাজ! শেষ পর্যন্ত আমাষ ছেডে 
যাবে না। 
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স্বাম্মীজীর এ প্রত্যাশ। বার্থ হয়নি । জীবনের শেষদিন পর্যস্ত ঠিকভাবে সঠিক 
পথে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনকে পরিচালন] করে গেছেন ধিনি, তার নাম স্বামীব্রদ্ধানন্দ। 

কর্মশক্তি এবং আধ্যাত্মিকতার মূর্ত প্রতীক ব্রদ্ধানন্দকে দেখিয়ে মাদ্রাজে স্বামী 
রামকৃফণানন্দ স্থানীয় ভক্তদের বলেছিলেন, তোমর1 ঠাকুরকে কেউ দেখনি, স্বামী 
ব্ন্মানন্দকে দেখলেই ঠাকুরকে দেখা হয়। 

কথাটা সত্যি। স্বামী ক্রহ্মানন্দ যখন চলতেন তখন পেছন থেকে মনে হত যেন 
ক্বযং ঠাকুর চলেছেন, তার ছায়াকে মনে হত ঠাকুরেরই ছায়া । 

তাই রামকষ্ণানন্দ ভক্তদের বলতেন, এই ফুল ও ফল ব্রদ্ষানন্দজীকে নিবেদন 
কর। তাকে নিবেদন কর আর ঠাকুরকে নিবেদন কর] একই কথা । 

অধ্যাত্ুলোকে ব্রহ্মানন্দের এই উত্তরণের স্বীকৃতি রয়েছে বিবেকানন্দের 
কথাতেও। তিনি বলেছেন, রাজা আমার চেয়ে আধ্যাত্মিক শক্তিতে অনেক 
বলীয়ান । 

অথচ তার মধ্যে ছিল এক অপূর্ব বালক স্বভাব। সেই স্বভাবই শ্রীরামরুষ্ণকে 
করেছিল বাৎসল্য রসে উজ্জীবিত । সেই স্বভাবের বলেই তিনি রামকৃষ্ণ-সম্তানদের 
মধ্ো চিহ্নিত হযেছিলেন এক স্বতন্ত্র পুরুষ ৰপে। তার চেয়ে বযসে বড বাবুরাম 
বা স্বামী প্রেমীনন্দ বলেছেন, আমাদের মধ্যে একমাত্র রাখালই ছিলেন বালক- 
ভাবাপন্ন। তাই তাকে নিয়ে মাতৃভাবে ভাবিত ঠাকুন্ন বাৎসল্যরস সম্ভেগ করতেন। 

তার সম্পর্কে রামকৃষ্ণ মিশন ও মঠের প্রথম সাধারণ সম্পাদক ত্বামী সারদানন্দ 
এক তরুণ কর্মীকে বলেছিলেন, যখন আমি ক্ছি বলি তখন তুমি বিচার করে 
দেখবে আমি ঠিক না ভূল বলছি । কিন্তু রাজা মহারাজ যা! বলেন তৃমি নিঃসন্দেহে 
বিনা বিচারে ত৷ সত্য বলে গ্রহণ করবে । 

মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষও স্বামী ব্রক্মানন্দ সম্পর্কে বলেছেন প্রায় একই ধরনে; 
কথা। কেন তিনি ব্রন্ধানন্দকে শ্রদ্ধা করেন, ভক্তি করেন তা বিশ্লেষণ করে বলেছেন 
“বয়সে আমার তুলনায় রাখাল বালক মাত্র। আমি জানি ঠাকুর তাহাবে 
সম্তানবৎ শ্বেহ করিতেন । কিন্ত সেই কারণেই যে আমি তাহাকে গভীর শ্রদ্ধ। করি 
তাহা নহে। একবার আমি কঠিন রোগে আক্রান্ত হই। তখন ঠাকুরের প্রি 
আমার সকল বিশ্বাস ভিরোহিত হয়, আমার হৃদয় শুষ হুইয়া যায়। গুরুত্রাত- 
গণের অনেকে আমায় দেখিতে আলিলেন। আমার মানসিক দুরবন্থার কথ 
ভাহাদিগকে জানাইলাম, কিন্ত তাহার! নীরব রহিলেন। একদিন রাখাল আপিয় 
জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন আছেন? উত্তরে আমি আমার হৃদয়ের শুষ্কতা ও 
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অবিশ্বাসের কথা জানাইলাম। মনোযোগের সহিত শ্রবণান্তে তিনি উচ্চহাশ্য 
করিয়া বলিলেন, সমুদ্র হইতে তরঙ্গ উত্থিত হয়, আবার নামিযা যায়; আবার উঠে। 
মনও তদ্রপ। আপনি চিন্তিত হইবেন না। আপনার বর্তমান নীরস ভাবটি 
উচ্চতর আধ্যাত্মিক বিকাশের পূর্বাভাস। 

রাখাল চলিয়! যাইবার সঙ্গে সঙ্গে আমার হৃদয়ের শ্বফফতা অন্তহিত হইল এবং 
পূর্ব বিশ্বাস ফিরিয়া আসিল এবং আমার মন উচ্চতর ভূমিতে আরোহণ করিল 1” 

এই হ'ল রাখাল বা শ্বামী ব্রন্ধানন্দ। 

বিবেকানন্দ আর ব্রদ্ধানন্দ-_বয়সে মাত্র ৯ দিনের ছোট বড়। কলকাতার 
ট্রেনিং আকাদেমিতে একই স্কুলে পড়তেন তারা । একইসঙ্গে আকৃষ্ট হযেছিলেন 
ব্রাহ্মনেতা কেশব সেনের বক্তংতায়, একই সঙ্গে শুরু করেছিলেন সমাজে যাতাষাত, 
এমনকি একই সময়ে স্বাক্ষর করেছিলেন সমাজের খাতায়, শপথ নিখেছিলেন-_তীরা 
করে যাবেন শিরাকারের সাধনা । 

তারপরই সব যেন গোলমাল হযে যায। ১৮৮১ সালের প্রায় মাঝাযাঝি। 
রাখালের তখন সবে বিষে হযেছে । এমনি একটা সমযে শালা মনোযোহন মিত্র 
নৌকো করে তাকে নিয়ে এলেন দক্ষিণেশ্বরে। তাকে দেখেই ঠাকুর বললেন, এর 
অসাধারণ শুভ সংস্কার আছে। তারপরই জিজ্ঞেস কবেন, তোমার নাম কি গে! ? 

আমার নাম রাখাল। 

রাখাল । আহা-হা_রাখাল আমার ব্রজের রাখাল--আমার গোপাল । কথাগুলি 
বলতে বলতেই ঠাকুর হলেন ভাবাবিষ্ট, তারপর বললেন, আবার এসো, কেমন? 

এই ১৮৮১ সালেরই নবেস্বর মাস। তক্ত স্থরেন যিত্তিরের বাডতত ঠাকুর 
শ্রামকষ্খ দেখলেন বিবেকানন্দ বা নরেন্দ্রনাথ দত্তকে । দেখেই বুঝলেন, নরেন 
হ'ল খাপ খোলা তরোয়াল। তাকেও বললেন, আবার এসে! | 

রাখাল এবং নরেন ছুজনেই আবার এলেন দৃক্ষিণেশ্বরে | শুধু একবার নয়, 
বারবার, চিরতরে । কিন্তুনরেন এসেছিলেন একট! চ্যালেঞ্জের ভাব নিয়ে আর 
রাখালের ভাব ছিল অন্ত। সেযেন আসে তার মা'র কাছে। রাখালের তখনকার 
সেই ভাব দেখে ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলেছিলেন, তখন রাখালের এমন ভাব ছিল ঠিক 
যেন তিন চার বছরের ছেলে । আমাকে ঠিক মা'র মত দেখত। থেকে থেকে 
সহস। দৌড়ে এনে আমার কোলে বসে পড়ত এবং মনের আনন্দে নিঃসঙ্কোচে 
সুল্তপান করত। বাড়ি তো দূরের কথা, এখান থেকে এক প। নড়তেও চাইত না। 
গার বাপ পাছে এখানে না আসতে দেয় তার জন্ত কত বুঝিয়ে এক একবার 


বাড়িতে পাঠাতায। তার বাব! ছিল জমিদার কিন্ত কপণ। সে প্রধম প্রথম নানা 
চেষ্টা করছিল ছেলেকে এখান থেকে সরিয়ে নেবার । কিন্তু পরে যখন দেখল 
এখানে সব বড় বড় বিদ্বান মানী-লোৌক আসে এবং ছেলেকে বাড়ি পাঠাতেও যখন 
বাধা দেওয়া হয়না! তখন সে আর আপত্তি করেনি । 


বিবেকানন্দ কিন্তু এসেছিলেন উছ্যত ফণা-ফণীর মত একটা চ্যালেঞ্জের ভাব 
নিযে । ঠাকুবকে তাঁর সরাসরি প্রশ্ন, আপনি উশ্ববকে দেখেছেন? তাছাড়া! 
বিবেকানন্দ ব্রাহ্মদমাজে গিষে নিরাকার সাধনার যে শপথ নিষেছলেন তা থেকে 
তখনও এত্টুকু বিচ্যুত হননি । তাই তাঁর মনে ছিল স*শয, ছিল দন্ৰ। 

সেই সংশয়, সেই দ্বন্দের বশে তিনি রাখালের সঙ্গেও মেতেহিলেন কথা 
কাটাকাটিতে। 


সেদিন দক্ষিণেশ্বরে বসেছেন নরেন আর রাখল | ঠাকুবের ঘরে তখন রয়েছেন 
মংত্র ছু'জন। সেইসময নরেন যেন কিছুটা উত্তাপেঃ ফেটে পড়লেন । বললেন, 
রাখাল, তুই ভণ্ড, তুই কপটাচারী। 

একথা বলছ কেন নপ্পেন? 

তুই আমার সঙ্গে সমাজে যাওয়া-আসা করিস, সমাঙ্জের প্রতিজ্ঞাপত্রে তুই না 
সই করেছিস? 

কিন্ত কপটাচরণট! দেখলে কোথাষ ? এখনে আলি বলে? সেতো তুমিও আল। 

আমি আসি ঠিক, কিন্তু নিরাকারের পথ থেকে এতটুকু বিচ্যুত হঈনি। আর 
তুই কিনা সাকারে মজে গেলি । 


তক্তপোষের ওপর চোখ বুজে ঠাকুর শুনছিলেন ছুই বন্ধুব বাগযুদ্ধ । শুনতে 
শুনতে এক অপূর্ব ভাবরসে হচ্ছিলেন তিনি আপ্লত। একদিকে সপ্তধষির এক ঝাধি 
নবরূপী নারায়ণ অন্থিকে ব্রজের রাখাল | গুইযের দ্বন্ব তাকে ক্ষণে ক্ষণে কবতে 
থাকে রোমাঞ্চিত। শেষে আর শুয়ে থাকতে পারলেন না তিনি। উঠে বসপ্দেন। 
সার! মুখে তখন তার দিব্যানন্দের প্রকাশ । অর্ধস্ষুট অবস্থায তিনি নরেক্ত্নাথকে 
বললেন, “রাখালের সাকারের ঘর, তোর নিরাকারের । রাখালকে আর কিছু 
বলিমনি। তার এখন সাকারে বিশ্বাস হয়েছে । সকলেই কি একবারে নিরাকারে 
বিশ্বাস করতে পারে ?? 


সাকারের থাকের লোক ব্রঙ্ধানন্দ আপন পাধনার শেষে তান বলেছিলেন, € খুব 
অপ কর বাবা, খুব জপ কর। কলিতে জপই হচ্ছে সহজ উপায়। জপ করতে 
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তেই খন স্থির হয়ে ইষ্টেতে লয় হয়ে যাবে । জপের সঙ্গে সঙ্গে ইষ্টমৃতি চিন্তা 
পরতে হ। তাতে জপ ধান দুই-ই একসঙ্গে হয়ে যাবে ।, 

ঠাকুর শ্রীবামরুষখ বলতেন, জা'স্ত অজান্তে ব৷ ভ্রান্তে-_যে কোন চাবেই হোক 
কেন, তার নাম কবলেই ফল হবে। কেট তেল মেথে নাইতে যায় তারও 
মন স্নান হয়--আব যদি কাটকে জল ঠেলে ফেল দেওয়া হয় তারও তেমন 
নহাযা। আর কেউ ঘরে শুয়ে আছে তার গারে জল ঢেলে দিলে তারও আ'লের 
'জ হয়েযায় । 

ঠাকুরের মাঁনসপুর রাখাল শ্রীরামক্রঞ্জ মঠ ও মিশনের প্রথম 'প্রপিডেন্ট মহারাজ 
মী ব্রক্ষানন্দও একই কথার প্রতিধ্বনি করে বলোছেন, প্রত্যহ কিছু ক্ছি ধ্যান জপ 
রবে। কোন দিন বাধ দ্বেবে না। মনকে বারবার টেনে এনে ইষ্টের ধানে অগ্র 
ববে। এই রকম ছু'তিন বছর করলেই দেখবে থে প্রাণে অনির্বচনীঘ আনন্দ 
সছে, মনও স্থির হচ্ছে । প্রণম প্রথম জপ ধ্যান নীরপই লাগে, কিন্তু ওষুধ খাবার 
ত জোব্র করে মনকে ইষ্টির চিন্তায় নিযুক্ত রাখতে হঘ, তবে কমে আনন্দ 
সে। হেলায় হোক. আর খুব ভক্তিতেই হোক নাম করলে তার ফন তবেহী। 
ক্তি বিশ্বাস এর একটা থাকলেই ভগবান লাভ হয়। সময় না হলে হাকপাকা 
ল নিতে নেই। 


জীবনচধায় তিনি হিলেন সহজ সরল মানুষ । তার কথাবার্তীতেও ঘটত তারই 
কাশ। একদিন এক ভক্ত তাকে জিজ্ঞেস করেন, মহারাজ সংসারে কি রকম 
[বে থাকতে হয়? নিষ্কাম ভাবে থাকাই তে। উচিত ? 


উত্তরে একটু হেপে মহারাজ বলেছিলেন কি জ'্ন, নিষ্কাম টিপামও খুব উঠ 
কথ! । সংসারে থেকে ওসব হয় না। ম্তবিক খতিয়ে দেখা যায় ষে, কোন না 
কোন কামনাব তাড়নায় কাজ করহি। তাহলেই হ'ল যে, নিষ্চাম কর্ম হয় না। 
তবে সংসারের কাজ করতে করতে তার কাছে প্রার্থনা! করতে হয়, প্রভু আমার কাজ 
কমিয়ে দাও। 

সাধন পথের পথিক হয়েও কর্মষজ্ত থেকে ম্থামী ব্রন্ধীনন্দ কোন দন পিহিস্ে 
থাকেননি । বরং কর্মের মধ্যে দিয়েই ঘটেছে তার বাঞ্চিত্বেব চরম প্রকাশ, 
ওরই মধ্যে দিয়েই এসেছে সাধনার চরম পিদ্ধি। তাই কর্মহীনতার নতিতে 
তিনি বিশ্বসী ছিলেন না, আর তা! ছিলেন না! বলেই কেউ যদি ওই পথেমুক্তি 
পাবার উপায় তার বাছে জানতে আসতো তিনি তাদের তার শ্বতাব মুলত ভাষাস্ 
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বরং একটু ধমকেই দিতেন । বশতেন, আমর! কি খাত-প। গুটিয়ে বসে থাকবে? 
না, তা নয়। তার কাছে সরল প্রাণে প্রার্থনা করতে হবে, হে প্রভু! আমি ভাল- 
মন্দ কিছুই জানি ন., আমি তোমার আশ্রিত, আমার যা অভাব -তুমি তা পুরণ কর, 
ষে রাস্তায় চললে আমার কশ্যাণ হবে সে রাস্থা্ নিয়ে চল, তোমায় ম্মরণ মনন 
করার শক্তি দাও। তার আশীবাধ্ষ, কপা কি কিছু কম আছে? মান্ষ মাথা পেতে 
নেবে না, চোখে চেয়েও দেখবে ন1।॥ বড় বড় কথ! বল! ও বাজে বকাই মানুষের স্বভাব । 
এই করেই জীবন কাটায় । ফলও তেমনি পায়। প্রত্যহ মনকে খোচাতে হবে, 
কি করতে এসেছি, কি করে ধিনট! গেল? বান্তবিকই কি ভগবানকে আমার চাই ? 
চাই ষদ্দি তো পাচ্ছি কি? বুকে হাত দিয়ে বল দেখি চাওয়ার মত কাজ করছি কিন! ? 
সদাই তার স্মরণ মনন করবে । ম্মরণ মনন সর্বক্ষণ অভ্যাস হলে তখন ধ্যান করতে 
পারলেই জমে যায়। 


তিনি বলতেন, নিষ্ঠা একটা ষস্ত জিনিস । নিষ্ঠা না থাকলে কোন কাজে কতকার্য 
হওয়। যায় না। নিষ্ঠা এমন চাই ষে, ষে অবস্থাতেই থাকি না|! কেন, আমাকে আমার 
নিয়ম পালন করতেই হবে। কষ ও উপাসন! এক সঙ্গেই করতে হবে। আমরাও 
তো ৫1৬ ব্ছর খুরে ঘুরে তারপর কাজে লাগি। ম্বামীজী (বিবেধানন্দ ) 
আমাকে ডেকে বল্লেন, ওরে ওতে কি নেই কাজ কর। আমবাও তখন সবরকম 
কাজ করেছি । মনে রাখবে আড্ডার মত শত্রু নেই। ওতে একবারে অধ:পতশ 
এনে দেয়। সাধন ভক্রনের পক্ষে এটা বড় বিভ্রকর। মনকে বড় বিক্ষিপ্ত করে 
দেয়। ভগবানকে তুলিয়ে দেয়। সাধন ভঙ্গন করতে গেলে খাওয়া কমিয়ে দিতে 
হয়। এক পেট খেয়ে ধ্যান জপ হয় না। হজম করতেই সব শক্তি বেরিয়ে যায়। 


এসব শুধু তার মুখের কথ। নয়। গার বদ্ূস যখন মাত্র ১৯ সেই সময়ই তিনি 
ধর্ম চিন্তায় বিভোর হয়েছিজেন। ষঞ্চিও তার আগে থেকেই তার মধ্যে হয়েছিল ধর্ম 
চেতনার বিকাশ । ন্ুদীর্ঘ ১৭ বছর সাধনা করে তিনি করায়তত করেছিলেন সিদ্ধি এবং 
খ্দ্ধিকে। তারপর ৯৫ বছর তিনি পরিচালনা করে গেছেন শররামরুষ্ণ মঠ ও মিশনকে | 
সেই সময় তাকে মনে হয়েছে অপূর্ব দক্ষ এক প্রশাসক । 'অণচ তারও মধ্যে ব্যাহত 
হয়নি তার সাধনা । বিরত থাকেননি তার নিত্যকর্ম থেকে। 


তখন ব্রক্মানন্দ রয়েছেন বুদ্দাখনে। সঙ্গে ছিলেন স্বামী মুবোধ,নন্দ । প্রকৃতপক্ষে 
তিনিই ভিক্ষা্দি করে রক্ষা করতেন ব্রঙ্গানন্দের জীবন । কেননা সে সময় তিনি 
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নারাক্ষণ বিভোর থাকতেন ধ্যানে । ধ্যানমগ্র এই সাধকের সঙ্গে স্বামী স্থবোধানন্দের 
কথাবার্তাই হ'ত না। 


বৃদ্দাবনে যখন চলছে ব্রহ্ধানন্দের ধান পর্ব। 'তখন সেখানে ছিলেন সাধক 
রুষ্ণ গোস্বামীও | 
বিজ্য়রুষ্ণ আগে থেকেই ব্রহ্ধানশ্দকে জানতেন । দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামক্কষ্ণের কাছে 
য়ে ছিল প্রায় নিত্য যাতায়াত। তিনি জানতেন ব্রন্ধানন্দকে ঠাকুর কত 
করতেন। তাই ব্রঙ্জানন্দের কঠোর তপশ্ঠায় বিশ্মিত বিজয়কুষ্, প্রশ্ন করেছিলেন 
ক, আপনার এত সাধনার দরকার কি? আধাত্সিক জীবনে মানুষ ঘ। চায়, ঠাকুর 
আপনাকে অধাচিতভাবে তার সবই দিয়েছেন । 
কথাটা শুনে একটু হেসে উত্তর দিলেন, ষে আধাম্মসিক সম্পদ আমি তাব কাছ “থকে 
'য়ছি তা আমি নিদ্ন্ব করে নিতে চাই । 
এই ওশেন স্বাম। পদ্ষীব্দ। কান ফাকি নয, যা পেষেছেন হাতেই আগ্রতুষ্ট 
ঢা নয, য| পাওগা গেছে সঠজে, "তাকে বঞ্ছ। করার দায়ি যে আবে। কিন এই সত্য 
নি ছিলেন বিশ্বাপী। তাই যেমন বিচ্যুত হননি কখনও সাধন পথ থেকে. ঝাঁউকে 
থে অবহ্না করতে দেখলেও তেমনি তিনি উঠতেন গর্জে । যখন যে আশ্রমে ধেতেন 
নেই তিনি সাধুদের বলতেন' ধিক তোমাদের, যদি তোমর! সংসার ছেড়ে বাবা মা 
মীম্বজনের ভালবাস! ফেলে ঈশ্বর দর্শনের জন্য পুরে!পুরি মন দিতে না পার, 'তবে 


: ভগবান লাভ সাধুজীবনের একমাত্র লক্ষা--সাধক মনে এই ভাবটি দৃঢ় করতে তিনি 
তেন, চেষ্টা করে মনে একটা অত্প্ডি জাগাও। আত্মজিজ্ঞাস। কর, মনের কতটুকু 
রচিজ্তাপ্র ধিয়েছো । রাতে শোবার 'আগে ম্মরণ করে দেখো, সারাদিনের কত সময় 
ধধানে ও শাগ্ঈপাঠে কাটিয়েছো এবং কত সময় তোমার অন্য কাজে গেছে। থে 
4 অন্ত জে দিয়েহো সেটা যে বুথাই গেছে এট। দ্বেনো। 

সাধনদ্দাবনের প্রতি এত কঠোর হযেও ব্রক্গানন্দ কিন্তু কখনহ প্রশ্রয় দেননি 
হীনতাকে। পরবর্তীকালে তিনি যখন রামু মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ হন, তখন 
ব অদ্ভুত কর্নক্ষমতা দেখে মানুষ স্তপ্তিত হয়। নিজের সাধন তপগ্ার জন্য সময় 
£টুকু না কমিয়ে তিনি মঠ ৪ মিশনের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য নিজে কাজ 
রি গেছেন, অন্যকে উদ্দীপিত করেছেন । তিনি বলতেন, নিষ্ধাম কর্ম বা নিশ্বা্থ 
ধন! শবযূগের সাধন। । তাই একদিন যখন এক নবীন সন্ধ্যাসী তাকে প্রশ্ন করেছিলেন, 
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মহারাজ । সংঘের কাজ্জ কি শাস্ত্রোক্ত সাধনের বিরোধী নয়? তখন তিনি নি 
উত্তেজনাকে দমন করতে পারেননি । দৃঢ় কঠেই সেদিন ব্রহ্মাননদ বলেছিলেন, স্বামী: 
প্রতি অরুতজ্ঞ হয়ো শা। তিনি সংঘের জন্য, দেশের জন্য প্রাণপাত করেছে 
নরনারায়ণের সেবায় আত্মোৎসগ কর। তোমরা সাধু, পরার্ে তোমাদের জীব 
সাধনের পথে মনোগত বাঁসনাগুলিই প্রধান বিশ্ব, কামের চাপ নম্ম। ঠাকুরের কাজে 
হয় এই জীবনটা গেল। শত শত জীবন কি স্বার্থপিদ্ধির জন্য বায় করনি? নিশ্বার্থং 
ঠাকুরের বাঞ্জ করলে চিত্ত শুদ্ধ হবে। খন অল্লায়ামে মন ঈশ্বরের চিং 
ডুবে যাবে । 


শুধু কথা নয়, আন্তরিকভাবেই তিনি বিশ্বাস করতেন এই সত্যে। তাই 
পরিচালনার সময় কখনও কোথাও কর্মীদের মধো মতভেদ দেখা দিলে তিনি সেখ 
গিয়ে বিরোধ মীমাংসার দিকে নজর দিতেন না, পে ব্যাপারে কাউকে কোন 
জিজ্ঞেসও করতেন না। বরং তিনি সবাইকে নিযে বসে নানা আধ্যাত্মিক আলো 
করতেন। কর্মীদের মনকে নিয়ে ষেতেন বৈরাগ্য সাধনের পথে । উৎসাহিত কর্‌ 
তাদের সাধন ভজনে। সবাই ধখন আশ্তরিক এবং গভারভাবে মনকে নিয়ে যে! 
সাধনের পথে তখনই দেখ। ধেত, সেই সাধন স্রোতে কোথায় ধেন ভেসে গেছে 
বিরোধ, সব দ্বন্দ, সব মতভেদ । আজীবনের সনাতন সম সমাধানের পিকে নজগ 1 
এ্ঁহিক জমস্তার যে অনায়াসে মামাংস। হয় সেই কথাটি বারে বারে এমনি ভাবে টি 
প্রমাণ করে দিয়ে গেছেন । 


্রহ্মানন্দ ছিলেন এক বিচিত্র জীবনের অধিকারী । সম্পদের মধ্যে জন্মগ্রহন ঝ 
এক চিরবৈরাগী মনের অধিকারী ছিলেন তিনি । এ্রহিক কোন কিছুতেই ছিল না 
আপক্তি-_বরং আঁসক্তিই দাসত্ব মেনে নিয়েছিল তার কাছে। আর তাই সন্ন 
হয়েও তিনি রাজা- _যহারাজ । 


জন্ম তার বিবেকানন্দের জন্মের ঠিক নিন পরে। ১৮৬৩ সালের ১২ জান 
বিবেকানন্দের আবির্ভাব সিমুলিয়৷ অঞ্চলের দত্ত বাড়িতে আর ওই ১৮৬৩ সালের 
জানুয়ারি বসিরহাটের শিকরা-কুলীন গ্রামে বিখ্যাত ঘোষ বাড়িতে ব্রদ্ধানন্দের আবির্ড 
বাথ আনন্দমোহন ঘোষ ছিলেন জমিদার ৷ তাই প্রায় সোনার চামচ মুখে দিয়ে ব্রদ্ধান 
জন্ম। তীর কমনীয় আর মাধূর্ষমণ্ডিত রূপ দেখে বাবা-মা! নাম রেখেছিলেন 
রাখালচন্দ্র | সুন্দর পেই শিশু কিন্ত ছিল সদা গম্ভীর | ভবিষ্যতে যিনি হবেন সম 
সংঘের রাজা! সংসারের প্রতি তার মোহ না থাকারই কথা । আর একাজে ই 
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তাঁর সহায় । তাই তার যখন মাত্র পাঁচ বছর বয়স তখনই ইহলোক ত্যাগ করলেন 
কলাসকামিনী | অসহায় শিশুকে মানুষ করার তাগিদেই আনন্দচন্দ্র করলেন দ্বিতীয় 
হ। বিমাত। হেমাঙ্গিনী ঘরে এসেই পরমন্সেহে “কালে টেনে নিলেন তাকে । 


ঝ?স বাড়ে। গ্রমের পাঠশালায় শেষ হয় প্র।থমিক শিক্ষা। আনন্দমোহন 
ছেলেকে আধুনিক ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত করতে । গাই হেলেকে নিয়ে এলেন 
চাতায়। ফাসারিপাড়ার বাঁবাণসী ঘোষ স্সট্রীটে দ্বিতীয় পক্ষের শ্বশুববাড়িতে 
লেন ছেলেকে । ব্লাখালচন্দ্র ভি হলেন ট্রেনিং আকাদেমিতে । বয়স তখন তাব 
বারো । এই ট্রেনিং আকাদেমিতেই প-তেন নরেন্দ্রনাথ। বাখালচন্দ্রের চেয়ে কিছু 
ক্লাসে । ভবিষ্ততে ধার! চলবেন একহ পথে ক্লাসের বাধা তাদের কাছে মিলনের বাধ 
পারে না। তাছাড়া দুর্খনেই ছিলেন একই বয়সী তাই বন্ধু হল সহজেই । দুর্জনেই 
[ছেন প্রাচ্যের মধ্যে, অথচ মনে মনে ছু্রনই বৈরাগী । দুজনহ খেলাধুল৷ ভাল- 
নন, কুন্তিও ণেখেন একই আখড়া । মসজিদ বাড়ি স্ট্রীটের অধ্িকা গুহের কুত্তির 
ড়ায় ধুলো মাঠ মেখে এসীরটান্ সবল কৰে তোলেন তারা । গুলে নরেন্দ্রণাথ 
ক ধিয়েই যেন আগলে রাশতেন রাখালচন্দ্রকে। তার সব কাজই তখনই 
স্িত হতো! নরেন্দ্রশীের হচ্ছাথ । তারহ প্রভাবে তার। যোগ দিলেন ব্রাক্ষমমাজেও । 
হ মতে! শর গন, সংঘত আহারবিহার 'আব ব্রাহ্মদমাজে যোগদান করাট! 
ওগে ব্ু।খালচঞ্রেব 'পীঞ্জকার জীবনে বাধা কটিন। পডাশোনাট] এদময় তার কাছে 
1 হয়ে শুঠে। 


বাখপচন্দের ধনে নদেন্দ্রনা থেখ প্র হাব বিগ্লেষণ “শেষে স্বামী সারদানন্দ লিখে ছেন, 
শুর গ্যায় সরল প্রপ্াতিসম্পন নির্ভরণীল রাখাশচন্দ্র ষে নরেন্দ্রনাথের সপ্রেম ব্যবহারে 
হহয়। তাহ্‌'প প্রথল ইচ্ছাশঞ্রির দ্বারা সর্ববিষয়ে নিয়ন্ত্রিত হইবেন ই আশ্চযের 
নণহে।” 


থা পে বিশ্লেধণ। রাখালচন্ত্রের পডাশোনায় অবহেল। আর বৈরাগী মনের 
চর পে-য় বাড়ির লাক চিন্তিত হযে উঠলেন । তারা ভাবলেন বিয়ে দিলে বোধহয় 
লন সংসারে মতি হবে। পাএীর জন্ত বেশি খোঞ্জ করতে হ'ল পা। কে!এনগরের 
ছার তুবনমোহন মিত্রের ছেলে মনোমোহন থাকেন সিমুলিয়ায়। সেই স্থত্রেই তার 
| বোন বিশ্বেশ্বরীর সঙ্গে রাখালের বিষে ঠিক হ'ল। কুলেশীলে ভাল ঘর, মেয়েটিও 
ফণা তাই বিয়ে হতে দেরি হ'ল ন|। রাখালের বয়ন তখন ১৮, আর বিশ্বেশ্বার ১১। 
বিয়ের পরও ছেলের মন কিন্ত ঘরমুখো হয় না। শ্াপক মনোমোহন আগে থেকেই 


১ 


দক্ষিণেশ্বরে যেতেন-_শ্রীরামকের সঙ্গে ছিল তার সপ্রেম সম্পর্ক । তাই শ্ঠালকের মু 
তাঁর কথ! শুনে তাকে দর্শনের জন্ত রাখালের মন হ'ল উচাটন । বিয়ের তখনও একবছ 
পার হয়নি । রাখাল শ্যালকের সঙ্গে এলেন দক্ষিণেশ্বরে ৷ তাকে দেখেই শ্রীরামকৃষ্ণ বুঝলে 
এই সেই ছেলে ধাকে দেখিয়েছেন মা জগদস্বা। আর রাখাল তার সেই প্রথম দর্শনে 
অন্ভূত্ির কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, প্রথম দর্শনেই আমার অন্তরে বিছ্যত্চমকের মূ 
কি এক উচ্ছাস খেলে গেল-_ আমার সমস্ত দেহ-মন-প্রাণ এককালে তার প্রাতি আঃ 
হয়েছিল ঠিক চুম্বক যেমন লোহাকে টানে । মনে মনে ভাবলাম, ইনি কে? কে এ 
সৌমা মহাপুকষ ? তার প্রতি তাকিয়ে আমার মনে হয়েছিল- কী-খেন একটা দিব্যমাধু 
তার পলকহীন দুষ্টির সামনে খেলে বেড়াচ্ছে । ফিরে আসবার সময় সারাটা? পথ আমা 
কানে বাজছিল তার সেই মধুর কথ! ছু"টি-_ আবার. আবার এসে1।” 


শ্রীরামকের সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের মিলন হয়েছিল আরো! কয়েকমাস পরে 
বিবেকানন্দ এসে বলেছিলেন, আপনি ঈশ্বর দেখেছেন? আমাকে ঈশ্বর দেখা 
পারেন / রাখালচন্দ্রকে কিন্তু তা বলতে হয়নি । না বলতেই তিনি পেয়েছিনে 
ঠাকুরের অহৈতুকী রুপা । কোন প্রস্তুতি ছাড়া মুতে তার হয়েছিল ঈশ্বর দর্শন 
সেদিনের সেই মুস্থুতের আনন্দের স্বাদর্টি রাখালচন্দ্রের জীবনের চিরকালের পা 
হয়ে থাকে । তিনি নিজে এই প্রসঙ্গে বলেছেন, “তখন বারাণসী ঘোষ স্ট্্রটে থে; 
ঠাকুরের কাছে যাতায়াত করি । একদিন দুপুরবেলা গেছি, মা খালার মন্দির খ* 
ঠাকুর থেয়ে বিশাম ধরছেন । আমি বেতেই ওর বিছানায় বসালেন। একথা সেঞগ' 
পর বললেন, একটু পায়ে হাত বুলিয়ে দতো| । আমি বলণুম মশায়, এটি মাপ করবেন 
আমারই পায়ে কে হাত বুলিয়ে দেয় তার ঠিক নেই। বেশ তো গল্প করছিলে? 
গল্প ককন। তথাপি সানুনয়ে তিনি বললেন, দে না, সাধু সেবার ফল আছে 
ছু'তিন বার বলা পর পায়ে হাত দিতেই অবাক কাণ্ড! আমি তো তাজ্জব ! লোকা 
কি ভৌতিক জানে? সাদা চোখে দেখলাম, মা কালী সাত আট বছরের মে 
বপে তীরবেগে ঘরে ঢুকলেন, গুর তক্তপোশের চারধারে কয্েকবার ঘুরপাক খেলে 
পায়ে মল বাজছে, শেষে গুর বুকে মিলিয়ে গেলেন । মুচকি হাসতে হাসতে তি 
বললেন, দেখলি হাতে হাতে সাধু সেবার ফল ?” 


ফল ফলল, কিন্তু বাড়িতে সবাই চিন্তিত হলেন ৷ রাখালচন্দ্রের দক্ষিণেশ্বরে যাও 
যতই বাড়তে থাকে বাড়ির লোক ততই চিস্তিত হতে থাকে । বাবা আনন্দমোহন প্র 
বাধা দিলেও নিজের শ্বার্থসিদ্ির কথা চিন্তা করে শেষে আর কোন বাধা দিতেন ন!। বা 


১৬ 


এল না! ্বশুববাডি থেকে ও। বরং শাশুড়ি নিজেই একদিন মেয়েকে নিয়ে এলেন ঠাকুরের 
কাছে। বললেন, দেখুন তে, এ ওর স্বামীর সাধন পথের বাধা হবে কি ন।? ঠাকুরের 
সেদিনের উত্তর ছিল, না । তারপর তিনি তাদের পাঠিয়ে দিলেন, নহবতথানায় আর 
সারদাদেবীকে বলে পাঠালেন, টাক! দিয়ে ছেলের বউয়ের মুখ দেখো। 


এরই মধ্যে ঠাকুর একদিন রাখালকে দীক্ষা দিলেন ধ্যানাসনে উপবিষ্ট রাখাঁলকে 
তিনি বললেন, এই ন তোর মন্ত্র, এই গ্যাথ তোর ইষ্ট ।. সের্দিন রাখালচন্দ্রের হয়েছিল 
ইষটদর্শন। 


রাখালের সেই সমগ্রকার অবস্থাটা শোনা যা ঠাকুরেরই মুখে । তিনি বলছেন, 
“আমাকে পাইলে আত্মহার! হই] রাখালের ভিতর ষে কিরূপ বালকতাবের আবেশ 
হইত, তাহ। বলিয়। বুঝাইবার নহে । তখন যেই তাহাকে এরূপে দেঁখিত, সেই অনাঁক 
হইয়া যাইত। আমিও ভাবাবিষ্ট হইয়া তাহাকে ক্ষারননী খাওয়াইতাম, খেলন! দিতাম. 
কত সময় কাধেও উঠাইয়াছি। ইহাতেও তাহার মনে বিন্দুমাত্র সংকোচের ভাব 
আসিত না। 


অন্তায় করিলে তাহাকে শাসনও করিতাম । একদিন কালীবব হইতে প্রপাদা 
মাখন আদিলে দে ক্ষুধিত হইয়! আপনিই উহ! লইয়! খাইয়াছিল । তাহাতে বলিষা- 
ছিলাম ৫ই তো! ভারি লোভা, এখানে আপিয়া কোথায় লোভ ত্যাগে ঘত্ব করি; 
না|! আপনি মাখন লইয়া খাইলি? সে ভয়ে জড়সড় হইয়া গিরাছিল, আর কখ*৪ 
ধ্র্ূপ করে নাই । 


রাখালের মনে তখন বালকের ন্যায় হিংসাও ছিল। তাহাকে ভিন্ন আর কাহাকেও 
আমি ভালবাদিলে সে সহ করিতে পারিত না। অভিমানে তাহার মন পূর্ন হইয়া 
উঠিত। তাহাতে আমার কখন কখন তাশর নিমিত্ত ভয় হইত। কারণ, মা 
( জগদগ! ) যাহাদের এখানে আসিতেছেন, তাহাদের উপর হিংসা! করিয়া পাছে 
অকল্যাণ হয়।” 


দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত শুর ৩ বছর পর রাখাল অনুস্থ হয়ে বলরামের সঙ্গে বুন্দাবনে 
যায়। সেখানে পাছে তাঁর শরীরপাত হয় এই ভয়ে ঠাকুর সিদ্ধেশ্বরী কালীর কাছে চিনি 
মানং করেছিলেন। রাখালের প্রতি ঠাকুরের এত স্রেছ যে তার সামান্য বিচ্যাতিও ধর! 
পড়ত তাঁর কাছে। একদিন ব্াথাল তার কাছে আসতেই তিনি বললেন, তোর মুখে 
কালিমা কেন রে? নিশ্চয়ই কিছু অন্যায় করেছিস। রাখাল মনে করতে পারেন না। 


খত 


পরে বলেন, ঠাট্টার ছলে একটা! মিথ্যে তিনি বলেছেন । ভবিস্ততে কোন ভাবেই মিথ্যে 
বলতে বারণ করে দেন ঠাকুর তাকে। 


রাখাল ক্রমেই নিরাসক্ত হয়ে পড়েন সংসার সম্পর্কে। সাংসারিক স্থুখ দুঃখ তাব 
কাছে সমান । পুত্রের জন্ম সংবাদেও তিনি উল্লসিত হননি আবার সেই পুত্র এং স্ত্রীর 
মৃত্যুও তাকে বিচলিত করেনি এতটুকু । কিন্তু ঠাকুর যখন অন্বস্থ হয়ে বাণীপুব 
ৰাগান বাড়িতে ছিলেন সেই সময় আকুল হয়ে বলেছিলেন আপনার যাতে শরার নাশ 
না হয় তাই বলুন । 


ঠাকুরের দেহত্যাগের পর বরাহনগরে রামকুষণ মঠ স্থাপিত হলে ব্লাখালও সেখানে 
এসে মিলিত হল। বিরজা হোম করে সন্াস 1নয়ে রাখাল হন স্বামা শ্রদ্ধানন্দ। শু, 
হ'ল তার কঠোর সাধনজীবন। বরাহনগর থেকে তিনি যান পুরীতে । পেখানে 
কিছুদিন সাধনার পর আবার বরাহনগর এবং সেখান থেকে আবার 'অঞ্ভ্রমণ । দেওঘব 
থেকে কাশী, সেখান থেকে ন্মদাতীরে গুকারনাথ। সেখান থেকে পঞ্চবটী, দ্বাৰা, 
পোরধন্দর, গিরনার পাহাড়, পুষ্ষর প্রভৃতি তার্থ ঘুরে আবার বৃন্দাবন । বৃন্দাবন থেকে 
আবারও নান তীর্থ পধটন শেষে ফের স্থিতি সেই বুন্ধাবনেই । চলে সাধন! । কি্ত 
“তাভার সাধনার ইতিহাস...সংগোপনে রাখিতেন অহমিকা প্রকাশের আশঙ্কায় তাহা কোন 
দিন প্রকাশ পাইতে দেন নাহ । হিমালয়ের নিভৃত গুহায় তিনি দীর্ঘকাল কঠোর সাধনায় 
নিমগ্ন ছিলেন, বৃন্দাবনে মাধুকরী করিয়া দিনান্তে একখানি মাত্র *টি খাইয়া ঈশ্ববলাভের 
জন্য কচ্ছ সাধনে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। ন্বকঠোর তপস্যার ফলে তাহার বরহ্মজ্ঞান 
ও ত্রহ্মানন্দ লাভ হইয়াছিল । কিন্তু এই মহাজ্ান লাভজনিত কোনবপ আ্মান__ 
কোনরূপ সাধ তাহার ছিল না। শত প্রধত্বে সে দিব্জ্ঞানকে তিশি সংগোপন 
করিতেন ।” 
এদিকে যখন চলছে ব্রম্ষানন্দের সাধনভজন, ওদিকে তথন বরাহনগর মঠ স্থ।নাস্তরিত 
হয়েছে আলমবাজারে । আমেরিকা থেকে বারবার আসছে স্বামী বিবেকানন্দের 
চিঠি__সংঘবদ্ধ হও. এগিয়ে পড় শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারা প্রটারে। চিঠি যায় 
বৃন্দাবনেও। 
১৮৯৭ স্ল | বিবেকানন্দ ফিরলেন স্বদেশে । তপস।! থেকে ফিরলেন ব্রদ্ধানন্দও | 
মিলন হ”ল আবার দু'জনের । এবার গড়ার পাল!। 
বিদেশ থেকে যে অর্থ স্বামীজী এনেছিলেন এবং এদেশে এসে তাব বিদশী ভক্তরা 
ষে অর্থ দিলেন তাঁই দিয়েই শুচ হ'ল বেলুড় মঠের কাজ। বিবেকানন্দেরই নির্দেশে 
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থামী ব্রদ্ধাননদ অবিঠিত হলেন রাম?ষ মঠ ও মিশনের প্রথম অধ্যক্ষের আসনে । সেন্দন 
বিবেধানন্দ বলেছিলেন, “রাখাল 'আজ থেখে- এ সমস্ত তোর, আমি কেউ নই ।”" 


একপমন শ্রীরাম বলেছিলেন, "রাখাল একটা রাজ্য চালাতে 
পারে।” সেই কথাব স্থত্রেই বিনেকানন্দ '্ীকে রাজামগারাজ বলে ডাকার সিদ্ধান্ত 
নেন। আর বেলুড ম্ঠ স্থাপনে পর তারই ওপর সব ভাব দিয়ে নিশ্চিন্ত হন 
বিবেকানন্দ । সাধক ব্রঙ্গানন্দ আবার হলেন কযোগী বক্ধানন্দ । দু'দশকের মধ্যে 
[তিশি ভারতের প্রায় সর্বএ উডিযেছিলেন শ্রীরামরু্জ নামের পতাকা । স্থাপন করেছিলেন 
উত্তরে, পূর্বে, দক্ষিণে, পশ্চিমে রামক্ষ্ণ মঠ ও মিশনের কায়েকটি কেন্দ্র এবং সেহসঙ্গে 
কান প্রভৃতি কষেক জাঁধগার সেবাযূলক্ক কযেকটি প্রতিগান | বিবেকানন্দ-প্রতিপ্রিত 
বেলুড় মঠ থে সম্যাসাদের একটা আখড়। নয়, নবযুগজীবন গঠনের একটা কেন্দ্র বিশেষ 
বঙ্ষানন্দের সাংগঠনিক প্রতিভ| তারই সাক্ষ্য বহন করছে । ম্বামীজী বলেছিলেন-__ 
উত্ভিষ্ঠিত জা গ্রত প্রাপ্যবরাঙ্গিবোধত-_ওঠো, জাগো-_মানুষ 5ও আর রক্ষানন্দের কাজ 
ছিল সেই আহ্বানে সাড়া দেওদা মানুষগুলিকে ধীমকৃষ্ণ বিবেকানন্দর বাণী বহনের 
চপ্যুক্ক বে তে ল।। বাধরঞ্ঞ মঠ ৪ মিশনের আশ্রমগ্ডুলিকে তিনি করে তুলেছিলেন 
পেবা ও শাধনার কেন্দ্র। ঠিনি বশতেন, “তে'মাদে জীবন, ঠভামাদের মঠ 
সংসারতপ্ত ন্রনাবার আাশাভংসা ৭? সান্বনার স্থল :হহপে। এইভাবে তোশাদের জান 
গঠন কর ।” 
মঠ ও মিশ নর প্রেপিডেণ্ট হয়ে বন্ধানর এবার, প্রয়াগ, ধাশ, বুন্দাবন প্র ঠাতি 
উত্তর ভারতের প্রধান প্রধান কেন্দ্রগুলিব করেন উম্তি, দক্ষিণ ভারতে স্থাপন করেন 
কয়েকটি নতুন কের । বিবেকানন্দ প্রতিঠি৩ বাশার অনাণ আশ্রমটিকে মিশনের অন্তভুক্ত 
বরে তার নাম দেন পামক্ক মিশন নবাএম (১৯*৩)। ভাগলপুরে প্লেগের সময় 
(১৯৪) তার নেধত্বে চালান হয় সেবাকাষ, ধৃন্দাবনে স্থাপিত হয় রামকৃষ্ণ মিশন 
নেবাশ্রম (১৯০৭ ১ বাঙ্গালোরে রামকৃষ্ণ "আশ্রম (১৯০৯)। প্রচলন কেন মঠ ও 
মিশনের সবত্র রাম নামকীতনের। রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম স্থাপিত হয় কনখলে 
১৯১২ সালে। এইখানে প্রবর্তিত হয় প্রথম দুর্গাপূজা । ঢাকায় রামু মঠ ও 
মিশনের শিলান্তাস করেন ১৯১৬ সালে । পরের বছর ২০ জানুয়ারিতে মাদ্রাজ 
মঠের নতুন ভবনের দ্বারোদঘাটন করেন। ১৯১৯ সালের অক্টোবরে দ্বারোদঘাটন 
করেন ত'র প্রি ভুবনেশ্বর রামকৃষ্ণ মঠের । ১৯২১ সালে দ্বারোদঘাটন করেন মাদ্রাজ 
মঠের বামরৃষ মিশন ছাত্র'বাসের, প্রচলন বরেন এখানে ছুগাপুজার | 


রাষরুফ$ মঠ ও মিশনের প্রেরণা বিবেকানন্দ আর বিকাশকর্তা ব্দ্জানন্দ | একই 
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সঙ্গে তিনি ধর্মারথাদের দিয়েছেন পরমলে|কের সন্ধান । আবার অন্ধ আতুরদেরও দিয়েছেন 
আশ্রয়। সেবা ও সাধন ছুই একাকার হয়ে গেছে তাঁর জীবনের মধ্যে । তিনিই 
মঠে নিয়মিত কীতন জনের প্রচলন করেন। সব মিলিয়ে একট! প্রাতি্ান:ক 
প্রাণবন্ত করে তাকে সবদিক দিয়ে উপঘৃক্ত করার সাধনাতেও সিদ্ধ হন তিণি। 

তার জীবন ছিল ভোগ'+তা মন্দাকিনীর ধারা। সচ্চিদানন্দ গোমুখী বেকে 
উৎসািত সেই ধার! গৃহী-সন্াসী-সাধক-পিদ্বএই নানাখাতে প্রবাহিত হয়ে তাপিত 
তৃষিত জনকে তৃপ্ত করে লীলা:গ্গে একদিন শেষে মিশে যাষ সেই সচ্চিদ'নন্দ মহা- 
সাগরেই । ব্রজের রাখাল একদিন কুষ্তদর্শনের মধ্য দিয়ে বজেই ফির যাবে 
শ্ররামরুষণেরে এই ভবিষ্তদ্ধণী সত্য কনে ১৯২২ সালেব ১০ এপ্রিল সন্ধ্যায় “আমি রন্ধের 
রাখাল । "আমায় নূপুর পরিয়ে দে, আমি কৃষ্ণের হাত ধরে নাচব। এবারের খেল! 
শেষ হ'ল । কৃষ্ণ। কৃষ্ণ । আহা তোদের চোখ নেই দেখতে পাচ্ছিস না মামার 
কমলে ক্লু, পাতবসনে কৃষ্ণ! ব্রহ্মদমূদ্রে বিশ্বালের বটপত্রে ভেসে যাচ্ছি ! ঠাকুরের 
পা ছুখশি কি স্তন্দণ। দেখ দেখ একটি কচি ছেলে আমাব গায়ে হাত বুলোচ্ছে__ 
বলছে আয়!” বলতে বলতে স্তব্ধ হলেন । তারপর ৮ ট1 ৪: মিনিটে বলরাম বস্থর 
বাড়িতে স্বরচিত প্রণাম মন্ত্র_ষং ব্র্দ বেদাস্তবিদৌ বস্তি, পরং পুকষং তথান্তে। 
বিশ্বোদগতেঃ কারণমীশ্বরদ্ব, তন্মৈ নমো বিদ্রবিনাশনায় ॥-_উচ্চারণ করতে করতে 


নীরামকফ্ণের মানস পুত্র ব্রজের রাখাল-_রাখান মহারাজ-_দ্বাষা ব্রদ্ধানন্দ লীন হযে 
গেলেন শররামকৃষের শ্রীচবণে। 


সস পপ. লস 


গ্রার্টী শিরীননদ্‌ 


জয্ম জয় পরমাত্মন্‌ ত্রাহি মাং ভক্তিহীনং । 
জয় জয় ভবহারিন্‌ রামকৃষঃ ছিবাহো ॥ 


“বিবাহিত জীবনে পূর্ন ব্রহ্ষচর্য পালন শুধু ঠাকুরের জীবনেই সম্ভবপর 
হইয়াছিল ।৮ বাগবাজার বলরাম মন্দিরে বসে স্বামী বিবেকানন্দ ঘখন 
এই কথাটি বলেন তখন সেখানে উপস্থিত সবাই মাথা নেড়ে সায় দেন। শুধু ধবনিত্ক 
হয় একটি ক&_ঠাকুর আমাকে এমন একট! বস্ত শিক্ষা দিয়েছিলেন ঘার জনা আমার 
পক্ষেও তা সম্ভব হয়েছিল । 

কথাট1] শোনামাত্র শ্বামীজীর দেহমনে, দৃষ্টিতে বচনে প্রবাহিত হম শ্রদ্ধার এক 
ফন্তধারা । ধীরক্ঠে তিনি বলেন, তবে ত আপনি মহাপুক্ষ। আমি আপনাকে 
মভাপুরুষ বলে ডাকব । 

সেদিন বেক শুধু ম্বামীজী নন, সবাই তাকে ডাকতে থাকেন মহাপুকম সহাপুতষ 
মারা নামে । বেলুড মঠের মহাপুতষ মভাদ আর “কস্ট নন, ভি'ন বাষকষ' মঠ 
ও মিশনের দ্বিতীয় অধ্যক্ষ স্বামী শিবানন্দ। 

বিবাহিত হয়েও ব্র্মচাঁধী, কঠোর তপন্থী »'ষও সুদক্ষ কর্মী-নেতা. আছন্ম ভগবং- 
প্রেমী 'এই মাণ্চষটিকে দেখে মুগ্ধ হয়েছেন বহুলোক । '্টার্দের সেই মৃগ্ধতাঁকে তিনি পরিণত 
করেছেন শীরামুফ্দেধেব প্রতি ভক্তি, শ্রদ্ধা । ফরাসী মনীষী রোমণ বেশীল। তাৰ 
কাছ থেকেই জানতে চান শ্রীরামরষের আধ্যাত্মিক শক্তি সম্পর্কে । 

স্ব্লভাষী মহাপুরুষ মহারাজ-_স্বামী শিবানন্দ সেদিন বেশি কথ! বলেশনি। 
শুধু লিখেছিলেন, “আমার নিজেরই তব স্পর্শে ও ইচ্ছায় তার জীবংবাঁলই তিনবার 
সমাধিলাভের সৌভাগ্য ঘটেছিল ।”, 

বেলজিয়ামের রাজা আলবার্ট বেলুভ মঠ পরিদর্শনে 'এুস পরিচিত হন স্বামী 
শিবানন্দের সঙ্গে। সেই স্থতি ম্মরণ করে বাঙ্ছা বলেছেন, জীবনে এই প্রথম আমি এমন 
একজন মানুষের সাক্ষাৎ পেলাম ধার সঙ্গে নিঃস'স্কাচে স্বাধ ননাঁ'বে মান্তষের মত কথা 
বল। যায়। 

বেলুড় রামরু্। মঠের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বাজীব গান্ধী ব! প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী 
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ইন্দিরা গান্ধীর থে সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তার মূলে রয়েছেন শ্রীমতী গান্ধীর ম|। 
ভরতের প্রথম প্রধানমন্ত্রা জওহরলাল নেহরুর স্ত্রী শ্রীমতী কমল৷ নেহ% ছিলেন স্বামী 
শিবাণনের দীক্ষিত শিল্তা। 

স্বামী শিবানন্দ ছিলেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের চিহ্নিত মানস-সন্তানদের অন্ততম। 
প্রথম দর্শনেই তিনি হন শ্রীরামকফের প্রতি অন্ুরক্ত । তার সেই প্রথম দর্শন সম্পর্কে 
স্বামী শিবানন্দ বলেছেন, “আমার দর্শনের প্রথম দিনেই শ্রীরামক্্ককে সমাধিমগ্জ অবস্থায় 
দেখেছিলাম। তারপর সমাধির ভাব কেটে গেলে তিনি এঁ বিষয়ে নিজদ্ব ভাষায় 
বিশদভাবে আলোচনা করেন। তখন আমার অন্তরের অন্তস্থলে অন্ুতব করেছিলাম 
ষে ঈশ্বরকে যিনি উপলব্ধি করেছেন সেই মানুষ আমার সম্মুখে | 

এটা ১৮৮০ সালের শেষ কিংবা ১৮৮১ সালের গোড়ার দিকের কথা । শিমুলিয়ায় 
ডাক্তার রামচন্দ্র দত্তের বাড়িতে এই প্রথম দর্শন ম্বামী শিবানন্দের জীবনের সবকিছুকে যেন 
উলটপালট করে দেয়। হৃদয়ের মধ্যে ওঠে নিরস্তর আবেগের এক ঝড়। তার দেহ ষন 
সবকিছু হয় মথিত। ঠাকুরের কাছে ছুটে যাবার জন্য তিনি হন আকুল । তিশি আর 
অপেক্ষা করতে পারলেন না! । প্রবম দর্শনের পরের শনিবারই অফিস ছুটির পর নৌকো 
করে দোজা হাজির হলেন দক্ষিণেশ্বরে । এক বন্ধুব বাড়িতে বিকেলটা কাটিয়ে তিনি যখন 
হাজির হলেন মন্দিরে স্থর্য তখন ঢলে পড়েছে পশ্চিমে । যাবার বেলার লাল আলোয় 
রেঙে উঠেছে চারদি। পশ্চিংমর বারান্দায় তখন বসে আছেন ঠাকুর শ্রীরাম$্ঃ। 
কার যেন অপেক্ষায় রয়েছেন তিনি । এদ্রিকে মন্দিরে ধার পায়ে এগিয়ে আসেন তিনি । 

পশ্চিমের বারান্দায় উঠে 'ঠাকে প্রণাম করতেই ঠাকুর বলে উঠলেন, কে গো, 
কে তুমি? 

'মআষি তারক, তারকনাথ ঘোষাল । 

বাঃ বাঃ বেশ নাম, তারক, তারকনাথ। তা তুমি আমায় আগে কোথাও 
দেখছে? 

হ্যা, শিমুলিয়ার ডাঁজার রামচন্দ্র দত্তের বাড়িতে। 

তা, বাইরে কেন, এ:সা, ঘরে এপসো। 

ঠাকুর শ্রীরাম্ক্কের দে আহ্বানে সাড়া ন! দিয়ে কোন উপায় নেই । ঠাকুর উঠে 
ঘরের মধ্যে ছোট্ট টৌকিটিতে গিয়ে বসলেন। তা.ক সেই অবস্থায় দেখে তারকনাধের 
ষনপ্রাণ উথাল-পাতাল। ও যে মা-_মা যেন বসে আছেন চৌকির ওপর । তারকনাখ 
ক্রত এগিয়ে গিয়ে তার কোলে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করেন। আর তিনিও মায়েরই 
মত. তাকে বুকে টেনে নিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে থাকেন। 
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কেটে যায় কয়েকটা মৃহূর্ত। সন্ধ্যার সেই কালে চারিদিক নিস্তন্ধ। মুক তারকনাথ, 
নীরব প্ররাম্কও | কিছু না বলে বহু কিছু বলার এক অপূর্ব ব্যঞ্জনার মাধুর্ষে তারা 
তখন মাতোয়ারা । বেজে উঠল মন্দিরে মন্দিরে কাসর ঘণ্ট1। শুরু হল আবরতি। 

নিত পানে ঠাকুর এগিদ্ধে চললেন ভবতারিণীর মন্দিরের দ্বিকে। তাকে 
অনুসরণ করলেন তারকনাথ কিছুটা মন্রু্ধের মত। মন্দিরে এসে লুটিরে পড়লেন 
ঠাকুর । কিন্তু তারকনাের ব্রাক্মচেতনা দিল দেবী প্রণামে বাধা । তবে সে মূহুর্তের খিধা। 
সব ছন্দ কাটিঘে তিনি লুটিরে পড়লেন-_-সকল অঙ্গ ধুলাম্ন মিশিয়ে মা'কে করলেন প্রণান্ব : 
সঙ্গে সঙ্গে সার! দেহমনে বয়ে গেল তক্তির এক মন্দাবি-নী । 

এমি সাকার মানো, না নিরাকার ? 

ঠাকুরের এ প্রথ্নে যেন মন্বিৎ আপে তারকনাথের। বলেন নিরাকারই আমার 
ভাশ লাগে। 

শক্তিকেও মানতে হয় গো, শঞ্তিকেও একটু মানতে হয় । 

আরো কিছু অনুভব, আরে! কিছু কথা ; তারপর বিদায়ের পালা । ঠাকুর বললেন, 
আজকের রাতটা! এখানেই থেকে যাও না কেন? 

না, বন্ধুকে বলে এসেছি, রাতে তার ওধানেই থাকবো । সে সবব্যবস্থা করেছে -- 

সে তো ঠিক কথাই গো, তাকে হতাশ করবে কেন? তবে কাল আবার এসো । 

ঠাকুরকে প্রণাম করে বিদায় নিলেন তারকনাথ। পরদিন রবিবার, অফিস ছুঁটি। 
কি উৎকণায় কাটে সারাট। দ্িন। খেতে ভাল লাগে না, বসতে ভাল লাগ্গে না, ভাল 
লাগে না গল্প করতে। সব সময়ই মন বলছে, চল যাই নিজ নিকেতনে-_ প্রণাম করে 
লুটিয়ে পড়ি ঠাকুরের পায় । 

বিকেল বেলন আবার গেলেন তিনি মন্দিরে ঠাকুর শ্রীর'মরষ্জের কাছে। প্রণাম 
করে উঠে দীড়াতেই বললেন, আজকের বাতে এখানেই প্রলার্দ পাবে, এখানেই থেকে 
যাবে, কেমন ? 

তারকনাথের তখন, “পাগলা ভাত খাবি? না হাত ধুয়ে বসে আছি” গোছের 
অবস্থা । এক কথাতেই তিনি রাজি । শুরু হ'ল দুজনের কথাবার্ত।। 

আর সম্ভবত সেই কথাবার্তার মধ্যেই ঘটল ঘটনাটা । ঠাকুর হুঠাৎ তান্র ডান পাটা 
তুলে ঠেকিয়ে দিলেন তারকন'থের বুকে । মৃহ্র্তে মুছে গেল বিশ্ব সংসার ৷ তারকনাথ 
দেখেন সর্বত্রই-_তিনি। সংজ্ঞা হারান তিনি। 

জান ফিরতে দেখেন ঠাকুর হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন তার মাথায় পরম মমতায় 
বলছেন, মা নেমে এস মা, নেমে এসো মা। 
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সেই মুহূর্তটির উল্লেখ করে পরবর্তীকালে স্বামী শিবানন্দ লিখেছেন, “ইহার ফলে 
আমার দিব্যজ্ঞানের দ্বার খুলিয়া গেল। ঠিক ঠিক উপলব্ধি করলাম, “আমি শাশ্বত 
চিরমুক্ত আত্মা, আর শীরামক্ণ হলেন সেই সনাতন আদিকারণ ঈশ্বর । জগতের 
কল্যাণের জন্য নরদেহে অবতীর্ণ । আমি এসেছি তার সেবার অন্ত 1” 

সেদিন ঠাকুরের সঙ্গ করে আনন্দে তারকনাথের সার! রাত আর ঘুমই আসে না। 
পার হয়ে যায় মুহূর্তগুলে৷ আধে নিদ্রা আর জাগরণের মধ্য দ্বিয়ে। তখন বোধকরি 
মাঝ রাত। তারক তাকিয়ে দেখেন ঠাকুর ঘরের মধ্যে পায়চারি করছেন সম্পূর্ণ 
শগ্-_কি সব যেন বলছেন বিড়বিড করে। তারকেব দিকে তাকিয়ে বলেন, কর 
রাষনাম। 

তারক গ্তনগুনিগ্নে গেয়ে উঠলেন রামনাম। শেষ হয রাত। আপে খ্দায়ের 
ক্ষণ। ঠাকুর শুধু বন্দেন আবার এসো, একল। এসো । 

সে ডাককে উপেক্ষা করার মত উপাধ তারকের ছিল না। তিমি এসেছিলেন - 
আবার--আখর এবং একবাবেই | শ্রীরামকৃষ্ণের হাঁ থেকে গৈরিক বসন নিষে 
একদিশ তারকনাথের নামের খোলসটা ফেলে দিয়ে তিনি হন শিবানন্দ _গ্ামী 
শিবানন্দ-_সবার মহাপুকষ মহারাজ । 

স্বামা শিবানন্দ তার ঠিছুজীটি গঙ্গা ক্লে দিয়েছিলেন তাই তার সঠিক জন্ম 
ঘভারিখ জানা যার না। অন্ম তারিখের কথা জিজ্ঞেস করলে ঠিনি বলতেন, “আমি 
'আনন্দন্বব্প আতু1। আমার আবার জন্মমুত্যু কি? আমই বিক্রি হবে গেল, তা 
ঝুডির কি দরকার ?” 

তবু নানা হুত্র থেকে তার জাবন কাহিনী ঘ! সংগ্রং করা গেছে তা থেকে জান! 
যায়, ১৮৫৪ সাগের অগ্রহায়ণ মাসের কষণ। একাদশীতে ( সম্ভবত ১৬ নবেম্বর ) বারাসতে 
ভার জন্ম । বাব! কানাইলাল (নাকি, রামকানাই, ) ঘোষাল, মা বামান্গন্দরী 
দ্বেবী। বাব! ছিলেন তান্ত্রিক, পেশায় মোক্তার । ছিলেন রানী রাসমণির আইন- 
বিষয়ক উপদেষ্টাও । সেই স্থত্েই তাকে মাঝে মাঝে আসতে হত দক্ষিণেশ্বরেও | 
ষখনই দক্ষিণেশ্বরে তিনি যেতেন গঙ্গায় স্থান করে পূজা করতেন ওবী ভবতারিণীর । 
সেই স্থত্রেই শ্রীরামকষের সঙ্গেও হয় তার সাক্ষাং_-পরিচয় ৷ শ্রীরামকৃষ্ণ তখন অসহ্ 
গাত্রদাহে জলছেন। তার সেই দ্াচের কথা শুনে ঘোষালমশাই তাঁকে ইষ্টদেবীর 
কবচ ধারণ করতে বঞ্নে। তার পরামর্শ মত কবচ ধারণ করেই শ্রীরামক্ক রেহাই 
পাঁন গাত্রদদাহের হাত থেকে । 

ঘোষাল পরিবারে তখন অর্থের অভাব ছিল না, কিন্ত অভাব ছিল একটি সন্তানের ৷ 


বহুধিন পযন্ত তার! ছিলেন অপুত্রক | বারব্রত, পুরশ্চরণ করে বামানুন্দরী দেবী ধণ। 
দেন তারঝ্নাথের মন্দিরে । এই ধণা দেবার কিছু দিন বাদেই জন্ম হয় তারকনাথের | 
তারকনাখের ারধরা ছেলে তাই তার নাম বাথা হয় তারকনাথ । 

সুন্দর প্রিয়দর্শন ারকনাথ। তার প্রাথমিক শিক্ষার শু বারাসতে মিশনারি 
স্কলে। সেখান থেকে তাকে গুতি করা হয় উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে । তারকনাথ 
মেধাবী, কিন্তু মনোযোগী নন। তবে পিতার মত শুকর অধিকারী তিনি। 
সঙ্গীতে এক সহজাত প্রতিভার অধিকারী তিনি। 


মন” বছর বয়সে তাঁরকনাথ মাতৃহীন হন। ১৪ বছর বয়সে ধখন তিনি প্রবেশিকা 
শ্রেণীতে পড়ছেন, দেই সময় আক্রান্ত হন কঠিন ম্যালেরিয়ায়। আবার এই সময়েই 
পরপর ছু'টি পারিবারিক মৃত্যুর ঘটনা তার মনে আনল তীব্র বৈরাগ্য । কাউিকে কিছু 
না বলেই একদিন তিনি বেরিয়ে পড়লেন তীর্থ ভ্রমণে । 


তার সেই সময়কার মানসিক অবস্থার কথ! দ্রান! যায় তারই লেখা থেকে । তিনি 
লিথেছেন, “ছেলেবেলা থেকেই সংসার ভাল লাগত না। প্রাণে ধর্মভাবও ছিল ; আর 
কখনো বিয়ে করে সংসারে বদ্ধ হ'ব না, এ শাবও শ্বদয়ে বদ্ধমূল ছিল। দেশ 
ব্রণ করব, নান তীর্থাদি দেখে বেড়াব__এ ইচ্ছাটাও বোধ হয় জন্মগত ছিল । রেলে 
চাকরি করতাম আর ভগবানকে ডাকতাম ।” 


তিনি ভাবলেও, ভগবানকে ডাকলেও 'ঠার বিধান ছিল অন্য, তাই শেষ পধন্ত 
তারকনাপকে আবদ্ধ হতে হয়েছিল বিবাহ-খন্ধণে । লেখাপড়ায় ইতি ঘটিয়ে পথে 
বেরিয়ে পড়লেও শেষ পর্যন্ত তিনি রেলে চাঝরি নেন। সেই চাকপির স্বত্রেই থাকতে 
হয়ছিল তাকে মোগলসরাই, গাজিয়াবাদ প্রভৃতি জাদুগায় । 

মা বামাসুন্দরী বেশ কিছুদিন আগেই তিন মাসের বোন নীরজাকে রেখে 
পরলোকগমন করেছেন। সে সময় এক রকম কোলেপিঠে করেই মানুষ করেছেন 
তিনি বোনকে । বামাসুন্দরীর মৃত্যুর পরই ঘোষাল পরিবারে হঠাৎ নেঙজে আসে 
অভাব অপটনের ছায়া । তারকনাথ যখন বিদেশে তখন পরিবারের আধ্িক অবস্থা খুবই 
খারাপ। নীর্জার বিয়ের বয়স হয় কিন্তু টাকার অভাবে তার বিনে দেওয়া ঘায় ন|। 
এমন সময় আসে একটি সঙ্গন্ধ আর সেই সন্বন্ধের সুত্র ধরেই বাব। চিঠি প্রিখলেন 
ছেলে তারকনাথকে, ণ্বাবা তারক, অনেক 6 সত্বেও শরজ্জাকে পাজন্ত করিতে 
অসমর্থ হইয়া অবশেষে চাপে পড়িয়া একটি বিনিময় বিখাহ স্থির করিয়া ফেলিয়াছি। 
'ষে পরিবারে বিবাহ দেওয়। স্থির হইয়াছে, তোমাকে সেই পরিবারের একটি কন্যাকে 
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'অবশ্তই বিবাহ করিতে হইবে । আমি নিতান্ত নিরুপায় ও বাধ্য হইয়! অবস্থাচক্রে 
তোমার বিবাহ স্থির করিয়া ফেলিয়াছি।৮ 

চিঠি পড়ে তারকনাথের তো! যাথায় হাত। তিনি বিয়ে করবেন না বলে স্থির- 
প্রতিজ্ঞ। বাড়িতে বাবাকেও জানিয়ে দিয়েছিলেন সে কথা। ্টারাও একরকম তার 
কথ! মেনেই নিয়েছিলেন, তার ফলে তাএকনাথের মানপিক প্রস্ততিটাও ছিল অন্যরকম । 
এখন তিনি যদ্দি অরাঙজজি হন, ভাহলে বাবাকে কথার খেলাপের জন্য ঘোষের ভাগী 
হতে হবে, বোনের বিয়ে হবে ন', সম'ঙ্গে একটা দুর্ণাম রটবে । ওদিকে ধর্দি বিয়ে 
করেন তাহলে নিজেকে হতে হবে ব্রতভঙ্গের অপরাধে অপরাধী- ব্যর্থ হবে আঙন্মলালিত 
বাসন।। তাই বুঝতে পারেন না, কোণ সিদ্ধাগ্ত নেবেন তিনি। মনের মধ্যে চলে 
দ্বিধাদন্দের খেল! । 

অবশেষে সিদ্ধান্ত নেন, সব কিছুই ঈশ্বরের বিধান । তিনি যে খেল! থেলাবেন সে 
খেল! থেলতেই হবে সবাইকে । তার হাতে সবাই বাজীকরের স্থতো৷ বাধা পুতুলের মত। 
যেমন নাচাবেন তিনি, তেমনই নাচতে হবে সবাইকে । সম্মতি জানিয়ে চিঠি দিলেন 
বাড়িতে। 

নির্দিষ্ট সময়ে বিয়ে হয়ে গেল বোনের আর তিনিও বিয়ে করলেন বারানত্তের কাছ- 
কাছি মহেশ্বরপুরের পঞ্চানন চাটুজ্জ্ের ছোট মেয়ে সুলক্ষণ! নিত্যকালীকে ৷ তারকনাণ 
এই সময় রেলের চাকরি ছেড়ে দিয়ে কলকাতাতেই ম্যাকিনন ম্যাকেঞ্জি কোম্পানিতে 
চাকরি নেন। এইসময় কলকাতায় যে আত্বীয্নের বাড়িতে তার থাকার ব্যবস্থা হয় তাঁর 
পাশের বাড়িতেই থাকতেন ব্রা্গনেতা কেশবচন্দ্র সেন। তীর প্রার্থনা, উপদেশ 
তারক্নাথের ভালই লাগত । কিন্তু তেমন গভীরতা ষেন পেতেন না শিনি। সবসময়ই 
প্রাণের মধো একটা শুফতা। বাড়ি ফিরে রাতে আকুল ভাবে কান্নায় ভেঙে পড়তেন 
তিনি ডাকতেন তীর প্রাণের ঠাকুরকে । 

তার মনের খন এই অবস্থা সেই সময়ই তিনি পান শ্রীরামর্ণের দর্শন । তীর 
সঙ্গে মিলনের তৃতীয় কিংবা চতুর্থ দিনে পঞ্চবটীতে তারকনাথকে নিয়ে গিয়ে ঠাকুর 
বলেন, বের কর তোর ভ্রিভ। 

তাঁরকনাথ জিভ বের করতেই ঠাকুর তর্জনি দিয়ে তার ওপর লিখে দিলেন তাঁর 
বীজমন্ত্র। সঙ্গে সঙ্গে তারকনাথ ডুবে গেলেন সমাধিতে-_চলে গেলেন এক অজানা 
রাজ । বিভোর হলেন এক দিব্যানন্দে। এই গুরু। 

অপত্যন্সেহে পরম মমতায় ঠাঁকুর টেনে নিলেন তারককে তার বুকে । এসম্পর্থে 
্বামী শিবানদ বলেছেন, “আমাকে দেখলে তার হৃদয় বাংসল্য ভরে উঠত।' বুকের 
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মধ্যে টেনে নিয়ে কত বসার করতেন, ঠিক যেঘন ম! তাঁর শিশুকে আদর করেন । 
সেকি দিব্য অনুগ্রহ |» 

আপন সপ্তানের মতই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শিক্ষা দিতেন তার মানস সন্তানদের | 
সামান্ত ইঙ্গিতে তিনি তাদের মনের কালি ঘুচিয়ে দ্িতেন। সমাধান করতেন বহু 
সমস্তার। তখনও তাএকন'থের বিয়ের এক বছর পার হয়নি। সেই সময় দক্ষিণেশ্বরে 
ঠাকুর নির্দেশ দিতেন তার সাধন জীবন সম্পর্কে । কথামৃতকার বলেছেন, “ঠাকুর 
তারুককে কুশল প্রশ্ন করিতেছেন। তার তাহাকে সঙ্গোধন করিয়া অনেক কথা 
কহিতেছেন। তার অনেক কথাবাঙার পর বিদায় গ্রহণ করিতে উঠত হইলেন। ঠাকুর 
হাহাকে নানা বিষষে সাবধান করিয়। ধিতেছেন। 

শ্রীরামকষ্জে ( তারকের প্রতি )_-সাধু নাবধান ! কামিনীকাঞ্চন থেকে সাবধান। 
মেয়ে মানু ধর মায়াতে একবার ডুবলে আর উঠবার গ্ষো নাই। বিশালাক্ষীর দং ষে 
একবার পড়েছে সে আর চঠতে পারে শা । আর এখানে এক একবার আসবি । 

তাবক- বাড়িতে আদতে দেয় না । 

প্রীরামরুঞ্জ _দেখি তোর হাত দেখি। 

এই বণিয়! ঠাকুর তাঁরকের হাত কত ভারী দেখিতেছেন। একটু পরে বলিতেছেন, 
একটু আড় আছে -কিন্তু ৭টুকু যাবে। তাকে একটু প্রার্থনা করিস, আর এখানে এক 
একবার আসিন। ওটুকু যাবে। 

তারক প্রণাম করিক্বা বিদীয় গ্রহণ করিলেন ।” 

ক্রমে ঠাকুবের প্রতি তারকনাথের আকর্ষণটা বাড়ল। এরই মধ্যে স্ত্রী নিত্যকালীর 
ত্যুতে সংসারের সঙ্গে প্রথম বন্ধনটা হ'ল ছিন্ন। ঠাকুরের দিবাসঙ্গে আরো দৃঢ়" ব ঈশ্বর 
নাভকেই জীবনের চরম লক্ষ্য করে এগিয়ে চলেন তিনি সামনের দিকে । সাখন-ভঙ্গনের 
ধ্যে পেতে থাকেন অপার আনন্দ । ওই সময় গল্পচ্ছলে ষে সব শিক্ষা! তাদের দিতেন 
সই শিক্ষা! তাদের পরিণত করে বিশ্বজয়ী এক একজন বীর সন্যাসীতে। ঠাকুরের সেই 
ণব শিক্ষা প্রসঙ্গে হ্বামী শিবানন্দ বলেন, “তখন আমরা অনেক সময় গঙ্গাতে শোঁচাদি 
গর্ব করতুম। একদিন দক্ষিণেশ্ব:র ঠ'কুরকে দে কথা বলতে তিনি আশ্চর্য হয়ে 
[ললেন, নেকি গো, গঙ্গাবারি ত্রদ্ষবারি। তারপর আর কখনও গঙ্গায় শৌচাদি 
ত্বিনি 1 

১৮৮৫ সালে ঠাকুর অসুস্থ হয়ে যখন কাশীপুর বাগান-বাড়িতে রয়েছেন সেই সময় 
রেন্্রনাথ একবার বুদ্ধদেবকে নিয়ে আলোচনা! করতে থাকেন। বুদ্ধদেবের ত্যাগ, 
ততিক্ষা ও তপন্তা। সম্পর্কে বলতে বলতে নরেন্দ্রনাথ হঠাৎই বলেন, চল আমরা বুদ্ধদেবের 
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তপন্তান্ুল বুগ্ধগষ। 'দথে শামি । হাংকশাথ তা-দর খর» যে/গাতে বাছি হলে এবছিঃ 
নরেজ্রনাণ, ভারথণাধ আংগ্ পালাপ্রনাদ ( অভে্দোনণণ্ণ ) বুদ্ধগরায় যান । সেখানে 
গিদে তিনঞ্জনে এপ*'য বসলে একদিন নরেনন্্রনা॥ দেখেন একট তার জ্যোওি 
বুদ্ধণেবের ”গ থেকে বেরিয়ে তারকনাথের অঙ্গে মিলিয়ে ধায় । তাহ দেখে নরেক্দরনা, 
দু আলিঙ্গনে নেধে ফেদেন তারঞ্শাথকে | তারপর তাঁগ সেকি কানা! তাবর 
আশ্চাব হয়ে বারণ ঠিজ্ঞেস কণ্নে কিন্তু নরেন দেদিন আর ক্ছি বলেননি । 

এমনি নানা ঘটনার খাত বেয়ে এগিয়ে যায জীবন গর্জার প্রবাং। ঠাকুর নিছে 
নিধিষ্ট করে দেন তদের কম ও গচি পথ । ঠাকুরের মরদেহ ঙবসা।নর পর সাময়িং 
অসভায়তা কাগয়ে আবার ঘখন সবাই জঢ হলেন পরানগর মঠে তখন তারকম|থও যো 
দিলেন তাদের সঙ্গে । ১৮৮৩ সালের শেষ ভাগেই স্ত্রী বিয়োগের পর তারকনাথ কল 
কাতার চারি ছেড়ে বারাসতে যান বাবার কাছে বিদায় নিতে । সেইসময় কানাইলাঃ 
(রামকানাই ) তার মাথায় হাত দিয়ে বলেছিলেন, 'তোমার ভগবান লাভ হোক 
স্বামী শিবানন্দর জীবনে বাবার সে আশীর্বাদ ব্যর্থ হয়নি । 

বরানগরে শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যান্ত মানস সন্তানরা যখন সন্ন্যাস নেন তখন তারকনাখ। 
যোগ ঘেন তাদের সঙ্গে । এর আগে ঠাকুর যখণ অন্ুস্থ সে সময় তারক নিয়ম, 
কাশীপুর বাগানবাড়িতে এলেও সেখানেই আশ্রয় নেননি । সে সময় হয়ত তার কি 
ঘিধা ছিল। কিন্ত শ্রীরামকফ যখন বললেন, ওরে তুই এই থাকের লৌক এইখানে? 
আয় এবং নরেন ঘখন বললেন “তারক! আর কেন? এখানে এসে ঠাকুরের সেবা 
জীবন সার্ক করুন|” তখন লব থিধাছন্ ঘুচিয়ে তারকনাথ আশ্রয় নেন সেখানে 
আর তার দেহত্যাগের পর বরানগর মঠেই নরেন প্রভৃতির সঙ্গে নেন সন্ন্যাস, হঃ 
স্বামী শিবানন্ণ । 

গৃহী জাবনের তি, শুপ্ণ সন্গ্যাস জীবনের । আর এঁহিক সুখের জন্য অর্থ সংগ্রহে 
সংগ্রাম নয়, এবার সেই ব্রহ্মকে পাবার জন্ত পরমার্থের সাধনায় বসলেন তারা । 

সাধনার শু অবশ্ত অনেক আগেই । মঠে আশ্রয় নেবার আগেই তিনি ছেড়েছে, 
ঘর। শ্ত্রী বিয়োগের পরই চাকরি ছেড়ে শরামক্ুষ্ণভক্ত রামচন্দ্র দত্তর কাকুরগাছিব 
বাগান বাড়িতে একখান! মাত্র কম্বল সম্বল করে তিনি পড়ে রইলেন। পে 
রহলেন বললে তুল বলা হবে ॥ পরম আনন্দের সন্ধানে প্রমানন্দে বসলেন ৮ 
সেই সময়কার কথা বলতে গিয়ে পরবতীকালে বেলুড় মঠে স্বামী শিবাননা একদি 
বলেছিলেন, “ওহে ! কাকুরগাছিতে ঘখন পড়ে থাকতুম বেশ শিরিবিলিতে থাকতুম। 
দিনের বেলায় ছুটো৷ ভাত জোগাড় করে থেয়ে নিতুম আর রাত্রে ধুনিতে দুখানা রুর 
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পুড়িয়ে নিয়ে থেডন আর একমনে সাধনভজন করতুম। তখন এ অঞ্চলে বড় ক 
লাক ছিল না। খাগানে শুধু একট! মাল ছিল। একা থেকে সাধানভজন কর্তুম |” 
চিরবৈরাগ তারকনাথ শ্রী বিয়োগের পর ষে মানগিক অবস্থার মুখোমুখি হয়েছিলেন 
শার কথা তান নিজেহ বলেছেন, “পময় সময় মন হত ঠাকু-ব্ স্খথে খুব 
দাদ । এপদিন রাঞি১ছ ». কালার মনিয়ের সামনে দাড়িয়ে পুব কাদপুম । এদিকে 
)াকুর আমাকে অন্থপস্থি ৩ দেখে খুব চিন্তিত হযে পড়লেন। নিকটে “যতেই খলপেন, 
[রা ভগবানের জন্য কাঁদে [ঠাঁন তার রুপা কহেন । চৌখের জঙ্দে গুৰ বন্মের পাপ 
যেষয়। আর একদিন পগবটী.৩ বসে ধ্যান করছি এমন সনষ এাকুর .সথাণে 
লেন। মামার দিকে শাশতেহ আমি কেদে কেলণ্ুম । ঠিশি একটি +79 না খলে 
রবে দানে রহলেশ। শন মম খব 1ভতরে কি একটা ফেন শুডম্থুড করে চলছে 
নহল এবং সবার কাপতে 'একল। আমার এই এবন্। “দখে ঠাকুৰ আনন্দিত ইয়ে 
নলেন খ, আমাব ণ আস্থা ভগবছ্থাবের ফলে হযেনছ। আমঙংপখ মামাকে তার 
বে নিষে কিছু খতে দিলেন । পি মাত্রেহ তান ভণ্ডের অগ্রের পৃ ধমবোধ 
[গ্রত করত5 পাবন্ডেন 1” শিধিশ সহ শর্তে ঠাকুরের ম্পশে ঠাবকেব কুগুলিনা 
ক্রি জাগ্রত হ'ল। 
সেই শুক। কিংবা বল। যায়, শু৭ ২য়েহিন আরও অনেক আগেহ। সেটা ছিল 
'কে আরও বেগবত। করার -পাধনপথের ঠিক খাতে জাণন প্রধাহকে নিয়ে ঘাবার 
দেশ। ঠাকুরেব দেহত্যাগের পর বরানগর ম.ঠ প্রথম যেদিন ঠাকুরেব ত্যাগী ভক্তরা 
রঙ্ধা হোম করে সন্নাস নেন, তারকনাথ সেদিন সে দলে ছিলেন না। দুর থেকে 
নি দেখেছিলেন সে পৃশ্বা। কিন্তু তার অগ্তরে ছিল স্শাব্র ত্যাগের গৈরিকে বাগানো। 
ইরেও ছিলেন তিনি সুতীব্র ত্যাগী । বধি নিয়ম পূজ! প্রভৃতি তার প্রাণের বস্ত ছিল 
তার প্রণের ভাব ছিল “অধণ্ড সচ্চিদানন্দ ভাব" । এই ভাবই ক্রমে ক্রমে বিকশিত 
ঘটিয়েছিল তাঁর আত্মধর্শন এবং পরে এই ভাবই রূপান্তরিত হয় বিশ্বপ্রেমে। 
লকে আপন করে নিয়ে সকলের কল্যাণ কামনাই ছিল তার ব্রত । 
বরানগর মঠে ্ররামক.ফর এই ত্যাগী ভক্তরা তাদের কাজের মধ্য দিয়ে ভাগ হয়ে 
[ছিলেন দু'টি ধলে। বিবেকাণন্দ, অভেদানন্ন প্রভৃতি চিষ্কিত হলেন “দানার দল 
1» জ্ঞানমার্গ হ'ল তার্দের পধ-_বিতিত্ন গ্রন্থ অধ্যয়নের মাধ্যমে তারা বুঝতে চাইলেন 
সচ্চিধানন্দের শ্বক্পপ আর অন্যদ্দল চিঞ্িত হলেন 'সবীর দল” হিসেবে। প্রেম 
নাই হ'ল তাদের পথ। তারকনাধ বা স্বামী শিবানন্দ ছিলেন এই দ্বিতীধন দলে । 
পূজাই ছিল তখন তার সাধনার পথ । 
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সেই সময় এই সন্গযাপী তক্ত দলের অন্তরে একট! দাকণ অতৃপ্রি- জানার একা 
বিরাট আঠহ এবং পরমেশ্ববের সঙ্গে মিলনের, এবং গুক শ্রীরামকষ্জের ভাবধার! সারা বি 
ছড়িয়ে দেবার একটা তীর আবেগে তাঁরা ছটফট করতে থাকেন । সেই আবেগের মৃহুদে 
তারা সবাই প্রথমে উত্তীর্ণ হতে চাইলেন সাধনায় । আর সাধানাঁব জন্য ভরা অনেককেই 
বেরিয়ে পড়লেন পথে। হিমালয্নের নির্জন গুহায় নিলেন আশ্রম । আর ষাবান পর 
শ্রীরামরুষ্ণের ভাবধারাকে সঞ্চারিত করতে লাগলেন সাধারণ মানুষের মধো ৷ সের্ধি, 
সেই নবীন সন্ন্যাসীদদের দেখে সাধারণ মানুষ শ্রদ্ধায়, বিদ্ময়ে, ভালবাসায় মাথা করেছি 
নত, সেদিন সেই নবীন সন্গ্যাীদেব কর্মকাগ্ডই সাধারণ মান্তমকে টেনে এনেছি 
শ্রীরামকাঞ্খব ভাবাদর্শের পথে । 

অন্তান্ত গুকুভাইধেব মতো! স্বামী শিবানন্দ৭ বেরিয়ে পডলেন তীর্থ পষটনে 
প্রথম পরায় তিনি গেলেন উত্তবাখণ্ডের তীর্থগুলিতে । যেখানে যান সেখানেই ভা 
হন বিভোর । দেব দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে ঘটতে থাকে তীর দেহে নান! সর্বাত্মক বিকার 
কেদারনাঁথে গিয়ে ভাববিহবল মহাঁপুকষ মহা াজ ভাবের ঘোবে ছু হাত দিয় বিগ্রহ 
আলিঙ্গন করে বহুক্ষণ ছিলেন ধ্যানমগ্ন । সেদিন সেই অপূর্ব দশা দেখে ধা 
নিজেদের মনে করেছিলেন ধন্য । দেবদর্শনেন পুণ্য ফল সেদিন যেন তার! হাতে হারে 
পেয়েছিলেন । 

১৮৯১ সালের শেষদিকে তিনি গেলেন দক্ষিণ ভারতের তীর্থগুলি পরিদর্শনে 
সেখানেও নান! জায়গায় ঘটেছিল ভাববিকার। তীর্থ পরিক্রমা শেষে মহাপু 
মহারাঞ্জ যখন কলকাতায় ফিরলেন রামরুঞ্চ মঠ তখন বরানগর থেকে স্থানাস্ত 
হয়েছে আলমবাঙ্জারে। মঠে এসে পেলেন পিতার মৃত্যু সংখাদ। জন্মস্ুমি 
গিয়ে পিতার শ্মশানে গড়াগড়ি দিয়ে কেঁধে করলেন পিতৃতর্পণ। শেষ হ'ল সো 
তার মায়িক সংসারের আরেকটি বন্ধন। মহাপুকষ মহারাজ সেদিন সবর্দিক থে! 
মুক্ত। 

উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের সব তার্থ পর্যটন করলেও ঘরের কাছে ছূ”টি তীর্থ পং 
তখনও ছিল তার বাকি। সে ছৃ"টি তীর্য ঠাকুর আর শ্রীমা'র জন্মভূমি কাঘাবপু 
আর অয়রামবাটি। তীর্থ ভ্রমণের দক্ষিণ! দিতেই যেন তিনি এবার বেরোলেন ওই 
তীর্ঘে তার প্রণাম জানাতে । এবার তার সঙ্গী ছিলেন শশীমহারাজ-_রামকষান 
কামারপুকুর থেকে গেলেন জয়রামবাটিতে । মা সারদা! তখন বাস ক; 
জয়রামবাটিতে। সেখানে গিয়ে মা'র পায়ে মাথা ঠেকালেন তার ছৃ"টি টা 
নিজেরোই একদিন রে"ধে খাওয়ালেন মা'কে। মা সে অন্ন গ্রহণে হলেন তৃপ্ত, 
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চলেন তার সন্তানদের অন্তর-_প্রাপি? আনন্দে ভরিয়ে দিলেন তাদের হায়মন্দির 
সই আলোকিত হুদয় নিয়ে তারা ফিরলেন আলমবাজার মঠে। 
মঠে ভন্গ সন্াসীদের মনে তখন চলছে অনন্ত আনন্দের প্রবাহ । প্রত্যেক গোক 
প্বকে শ্রীরামকুঞ্জের ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি বা অনুরূপ মনে করে যথাসাধা সেবা ও শ্রদ্ধা 
(রেন। হারা তখন মব'ই একপক্গে বসে জপ ধ্যান সাধনা! করহেন কিন্তু অপ্তরলোকে তাদের 
যে যাচ্ছে এক একটি ভাব। আপন আপন ভাবে ঠাব! হচ্ছেন তখন পরিবধিত। 
এব মধো মহ*পু্ষ হিলেন এ" ব)তিক্রম। তিনি তখন ছিলেন এক সদনন্মময় রাজোর 
অধিবাপা। আন আনন্দে “কস্তরী মৃগের মত, আপনি তিনি আত্মহার] । কোন 
[ধা তথন তাঁব কাছে আর বাধা নয়_কোন বদ্ধন নয় বন্ধন, “নিস্ত্গুণো পথি বিচরনাং 
কো বিবিঃ কৌ শিষেধঃ) এই মহাশুত্র তখন মূর্ত হয়ে উঠেছে তার প্রতি কাজে__ 
প্রতিবাক্যে। ক ষখন ঈশ্বর না পাওষার বিরহ জালায় জপতে থাকে হয় তথন 
চুচোখ বেরে নেমে আদে জলেব ধার আকুল কে গেয়ে গঠেন তখন মহাপুঞ্য 
দহারারাজ, 
হরি গেল মধুপুরা হাম কুলবালা, 
বিপি+ পড়ন সহি। মালতীমালা 
নয়ন ইন্দু তুমি, বয়ানক হাস 
স্থখ গেল প্রিয্ন সাথে, দুঃখ মোচি পাশ। 
কঠোর তপগ্ায় তখন দিন কাটছে তার। দেহাত্মবোধ শৃন্ভ হয়ে তিনি তখন 
ডকে যাচ্ছেন ত'র ঈশ্বরক্ে। জপ নন্ব, ধ্যানের মধ্যে নিয়ত দেখতে চাইছেন 
মানন্দবন (সই ব্রদ্কে-__তার প্রাণের ঠাকুরকে । এমনি একটা সময় হ্বামী বিবেকানন্দর 
ঠাই মহেল্্রনাঞ দন্ত একদিন কলক্াত)য় তাকে এক বাড়িতে নিয়ে গ! ধুইয়ে দিলেন। 
াতুবৌধ শৃন্ধ সন্গ!সার দেহে মাটি জমেছে পরতে পরতে । বহুক্ষণ ধুইয়ে দেবার 
র তীর শ্বাভাবিক উজ্জরন বর্ম আবার প্রতিভাত হয়ে ওঠে । 
মহেন্নাথ সেধিন তাকে বলেন, একি করেছেন শরীরের | এত কাদা জমে রয়েছে 
অথচ কোন খেয়াল নেই। 
স্বামী শিবানন্দ সেদিন একটু হেসে বলেছিলেন, সধস্ত রাত ধুনির পাশে বসে জপ 
*রি আর দিনের বেলায় গঙ্গায় তিনটি ডুব দিয়ে আপি । গাও ঘসিনে-_গাও মুছিনে, 
'যখানে সেখানে পড়ে থাকি তাই গায়ে এত কাদ! লেগেছে । রি একটু গুল দাও 
কিনি । দাত মাজতে ভূলে গেছি। 
এমন মাচ্ুষকে মহেন্দ্রনাথ আব কি বলবেন? অবশ্ত বলার কোন অপেক্ষাও রাখেন 
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না তিনি। ওমনিভাবেই কাটতে থাকে দিন । মহাঁপুক্ষ শিবানন্দ তখন ধ্যানেরই 
পক্ষপাতী । তিনি বলতেন, “আমি কিবপ ধ্যান করি জান? মহাব্যোম ব! মহাশ্‌ স্তর 
ভিতর আমি স্থির হয় আছি -__সতা! মাত্র আছে-_রষ্টা বাঁ সাক্ষীরূপে থাকি । এমন 
কি কোন চিভ্তাই উঠতে দিই না। এক ভাবে স্থিব, নিশ্চল, নিম্পন্দ হযে, সত্তামাত্র 
অবলম্বন করে বসে থাকি | আমার এই ধানটাই ভাল লাগে ।” 

কিছুদিন পরে বিবেকানন্দ আর শিবানন্দ মঠ ছেড়ে বেবিষে পড'লন পথে । কাশী 
থেকে ঝুসীতে গিয়ে তারা দুজনে বসলেন তপন্তায়। তাদের সেই তপশ্চর্যা ধারা 
দেখেছেশ তারাই হযেছেন বিশ্মিত, স্তপ্তিত__ভক্তিতে অবনত। ডাক্তার গোবিন্দ- 
চক্র বন্ত দে সেই সাধনার সাক্ষী । তিনি বলছেন. "এই দুইটি খুবক জলন্ত পাবকের 
স্টায়- যেমন জ্ঞান, তেমনি ধ্যান, তেমনি ধৈরাগ্য । ছু'জনে গিয়ে ঝুসীতে তগপঙ্গা 
করতে লাগলেন। শুধু পা, আর গানে একখান ঘোড়াব কঞ্থল। তারা কঠোর 
তপন্তা শুক করলেন। আমি এক একদিন গিয়ে দ্বেখে আপহুম। লঙ্জান্র ক্ষোভে 
আমার হৃদয় আমার বুক ফেটে যেত। আমি জুতো মোজা পানে দিয়ে" গায়ে জাম! 
ও আলোয়ান দিয়ে দুজনকে দেখত খেতুম; কিন্তু এই দুটি দেবপ্রতিম যুবক শুধু 
পায়ে, একটি ঘোড়ার কম্গল গায়ে দিয়ে মেঝেতে পড়ে আ-ছন। পাষে গোডালি 
ফেটে গেছে । আমি সঞ্জ/ার আগে থাডিতে ফিরে 'মাসতৃম. বিগ আমাব প্রাণট 
সেখানে পড়ে থাকত ।% 

স্বামী শিবানন্দ নিভে তা" এই সময়কার তপশার কথ। বলতে শিয়ে বলেছেন, 
“কি দিন কি রান্তির, একভ দুব ধান কাটত॥ সকাল বেল! একবার ছত্র গিয়ে 
খানকতক কটি আর একটু ড'ল আনতুষ, কিন্ধ তা দিয়ে খাত্তয়া চলে না। গোবিন্দ 
ডাক্তার যাঝে মাঝে একটু অ'ান্জ তরকারি দিতো আপত। দেই আনাঞ্জ তরকারা 
বেধে মাঝে মাঝে একটু মুখ বদলা $ম।' 

শুধু একবার নয় ১৮৯৩, ১৮৯৫ সালেও স্বামী শিবানন্দ বেরিয়েছিলেন তীর্থ 
পধটনে। ওই সঙ্গে চলেছিল তার সাধন।। তাঁর সে সমক্বকার তপন্তায় ছিল 
একাগ্রত1, ছিল ণকাক্সিকত | তাৰ কথায়, “এমন অনেক সময শেচ্ছে যখন একখানা 
কাপড়ের বেশি সঙ্গে থাকত না। কত গাত কেটেছে গাছতলাম শুয়ে। তাব 
তপন্তার কঠোরতা, নিষ্ঠার কথ! শুনে আমেরিকা হকে বিবেকানন্দ লিখেছিলেন, 
“তারবর্দা চমৎকার কাজ করিতেছেন__সাবাস । এই তো চাই।, 

বন্থৃতীর্থ ভ্রমণ করে ১৮৯৪ সালে স্বামী শিবানন্দ এলেন আলযোড়ায়। ওইখানেই 
বিখাত ইংরেজ ধিওজফিস্ট ই টি স্টাঙির সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। ্বামী শিবানন্দর 
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সঙ্গে ধর্ম নিষে অ।লো্না ক.৭ [তান মুগ্ধ হন। শিবানন। কিন্ধু নিজের কথা বলেন 
নি, বলেছিলেন হ্বামীজাৰ ঞথা। , বলেছিলেন স্বামীজীর জীবনদর্শনে আবও এুন্দর, 
আরো! সার্থক ভাবে গ্রতিভাপিত হয়েছে এই ধর্ম। ন্বামী শিবানন্দেব কা: "থকে সৰ 
স্নেই স্টাডি দেশে ফিরে ম্বামীজীকে আমেরিকা থেকে লগুনে আসার অন্য আমন্ত্রণ 
গ্রানাণ। 

বিবেকানন্দর চেষে শিবানন্দ ছিলেন বয়সে কিছু বড। "ঠাহ বিবেকানদর প্রতি 
'্ুল তার অনুজর স্নেহ, ছিল শ্রন্ধাও। স্বামীজা আমেবিক। বিজয় শেষে ভাবতে 
(ফিবছেন এই খবর পেষে তার কলকাতা৷ আসা পধন্ত শিবানন্দ আর অপেক্ষ কবতে 
পারলেন না। ছুটে গেলেন মাত্রাজে তব সঙ্গে মিলিত হবাব জন্ধ । সেখ'ন থেকে 
তাঁর! দুঙ্জনে একসঙ্গে কলকাতাগ ফেরেন । 

এর কিছুদিন বাণে স্বামীঙ্গীব নির্দেশে শিবানন্দ সিংহলে গিষে এক বব ধৰ প্রচার 
+রেন। সেহখানে মিসেদ পিকেট শামে এক ইংরেজ মহিল| তার ক'ছে বদান্ত 
পেখেন। তিনি মহিলাটিব নাম রাখেন ভগ্নী হবিপ্রিরা । ভগ্ন" হবিপ্রণা পরে 
অস্টেলিয়। এবং নিউজিস্যাণ্ডে গিখে হিন্দুধ্ম প্রসব কৰেন। ১৮৯” সালে তীঁরই 
উদ্োগে কলম্বেতে বিবেকানন্দ সমিতি গঠিত হয। সে সমিতি আজ শিংহলে হিন্দুধর্ম 
প্রচাবের কেন্দরভূমিঠে পরিণত হঘেছে। কলগ্গোকে কেন্দ্র করেই লারা গিং৮ল বামরুষঃ 
মশনের কর্মজাল ছড়িষে পডে। ১৮৯৮ সালের শেষে ভিশি মা? ফি আসেন। 
'ঠ তখন বেণুড়ের ভাড়। বাড়িতে উঠে এসেছে । 

ওই বংসরেই বলকাতায় প্লেগ মহামারী দেখ! দিলে স্বামীঞ্জাব শিদেশে স্বামী 
শবাননদ ভগিনী নিবেদিতা প্রতি প্লেগ রোগীদের পেবায় আম্মনিষোগ করেশ। এই 
:সবাকাজের সময় দেখা যায় শিবানন্দর আরেকটি কপ। শিঙ্জের স্থাস্থেন দিকে 
বিন্দুমাত্র নজর »1 দিয়ে তিনি রোগীদের সেবা চাঁলিয়ে যান। 

্বামী বিবেকানন্দ ধিতীয়বার আমেবিক! থেকে ফিরলে স্বামা শিবানন্দ তার সঙ্গে 
অযরাবতীতে যান। বিবেকানন্দ তাকে পিলিভিটে অর্থ সংগ্রহের জনা রেখে আপেন। 
প্রায় ওই সম।ই ভিঙ্গারাজ কাশীতে বেদান্ত প্রচারের জনা বিবেক্কান নেব হাতে পাচশ 
টাকা দ্বেন। স্বামী বিবেকানন্দ তখন শিবানন্দকে ওই টাক! দিয়ে কাশীতে অদ্বৈত 
আশ্রম প্রতিঠা করতে বলেন। ১৯*২ সালের ৪ জুলাই যখন কাশীতে অদ্বৈত 
আশ্রমের উদ্বোধন হয় সেইদ্দিনই স্বামী বিবেকানন্দ দেহত্যাগ করেন । 

১৯০২ থেকে ১৯৭৯ সাল পর্যস্ত তিনি এই আশ্রম পরিচালনা করেন। তখন 
বেশিটা সখয়ই কাট তেন ধ্যানে। অন্ৈতাশ্রমে তিনি একটি পাঠশাল! খুলে 
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কয়েকটি হিন্দুস্থানী ছেলেকে ইংরেজি পড়াতেন । এইসময় স্বামী বিবেকানন্দর চিকাগে। 
ব্তৃতাও তিনি হিন্দীতে জ্ম্থবাদ করেন । 

১৯*১ সালেই স্বামী বিবেকানন্দ যে ট্রাস্ট দল করে তাঁর ১১ জন গুরুভাইকে মঠের 
অছি করেন স্বামী শিবানন্দ ছিলেন তার অন্যতম। ১৯৯ সালে রামকুষ্ণ মিশন রেজিস্থী 
করা হয়। সেই থেকে ১৯২১ সাল পধন্ত তিনি মিশনের কোন না কোন পরিচালক পদে 
অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯১৭ সা'ল ম্বামী প্রেমানন্দ অসুস্থ হলে স্বামী শিবানন্দ কার্যত বেলু$ 
মঠের ভার নেন। ১০২২ সালের এপ্রিল মাসে শ্বামী ব্রদ্ধানন্দ দেহহ]াগ করলে 
স্বামী শিবানন্দকেই মঠ ও মিশনের দ্বিতীয় অধ্যক্ষ হিসেবে নির্বাচিত করা হ্য়। 
অবশ্ঠ ১৯১* সালে আগস্ট মাসে তিনি মঠের ভাইস-প্রেসিডেন্ট নিবাচি» হওয়ায় ওই 
বছ'ই তাকে কাশ ছেংড় বেলুডে লে মানতে হয়। ১৯২১ থেকে ১৯৩" সালে অর্থাং 
মৃত্যু পধন্ত ১২ বছর তিনি ছি;লন সং ঘর অধাক্ষ । মঠ ও মিশনের ইতিহাপে এই ১২ 
বছরকে শিবানন্দ যৃগ হিসেবে অভি'হত করা যায়। 

১৯২৪ সালে ১* মাসেরও বেশি সময় পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারত পরিভ্রমণ কৰে 
শ্রীরামক্কফের বাণী ও ভাবধারা প্রচার করেন তিনি । ওই সময়ই বোস্বাই, নাগপুর ৭ 
উটকামাণ্ডে শ্রীরামকষ আশ্রমের শিলান্যাস করেন তিনি । তিনি যখন মাদ্রাজে সে 
সময় কাবেরা নদীর বন্যায় প্রাবিত হয় বিস্তীর্ণ অঞ্চল। সে সংবাদে বিচলিত মহাপুরুষ 
মহারাজের শির্দেশে রামকুষ্খ মিশনের কর্মীরা ঝাঁপিয়ে পডলেন ভ্রাণকাজে। দক্ষিণ 
ভারতে মিশনেব এধরনের কাজ এই প্রথম । শিবজ্ঞানে জীব সেবা সেদিন দক্ষিণ 
ভারতেব প্রতিটি মানুষের দুয়ারে হাজির হয়েছিল এক নহুন বারা নিয়ে। 

স্বামী শিবানন্দ বরাবরই বলতেন, 'গঙ্গাপূজার চেয়ে মান্য পূজা বড' । বিভি্ 
সময়ে মানুষের প্রতি ঠার দরদ, তাদের সেবায় তার আত্মনিয়োগ, নিা দেখে একথা 
বুঝতে কারো! কষ্ট হয় না যে, মহাপুরুষ মহারাজের গঙ্গাপূজার চেয়ে মানুষ পুজা 
বড় কোন মুখের কথা নয়, এ তার চরম উপলগ্ধির কথা । 

গক প্রীরামকফের প্রতিটি কথাকে তিনি পরব সত্য বলে মানতেন, জীবনের প্রতিটি 
কাজে সেই সত্যকে অনুসরণ করার চেষ্টা করতেন | স্বামী বিবেকানন্দর ভাবনাচিস্তীর 
সঙ্গেও রয়েছে তার সাধূজ্য তবু সব রকম অন্থক্রণের তিনি ছিলেন চরম বিরোধী । 
তার স্পষ্ট কথ! নিজের ব্যক্তিত্ব বজায় রেখে সাধন-হজন করবে | অপরকে শ্রদ্ধা! করবে 
কিন্ত নিজের বাক্তিত্ব কখনও নাশ কোরো না। তাহলে কিছুই হাব না। যে ঘষে 
পরিমাণ ব্যক্তিত্ব রেখে সাধন করবে, তার সেই পরিমাণ উন্নুতি হবে । 

“নিলিগ্ত নিঃসজ করা” মহাপুরুষ মহারাজ নিজের 'হদ্গত শক্তি দিয়া" অপবের হযে 


আনতেন কর্মের প্রবাহ। “তিনি স্থির না হইয়াও চঞ্চল ছিলেন । একস্থানে থাকিয়া 
সর্বত্র বিরচণ করিতেন ;) বিশেষ কোন চিন্তা না করিয়াও করিতেন ৮ এই চিহ্থার 
কপ পেত তার কর্মে, তার বাক্যে । বিচিত্র ছিল তার জীবনধারখ ৷ “তিনি যে (সামাজিক) 
পুরাতন ধারার বিরোধী ছিলেন তাও নয় _-তাহাও তিনি মানিতেন ; কিন্তু ষেখানে 
অবশ্তক বিবেচনা করিতেন, সেখানে পুরাতন ধার। বন্ধ করিয়া দিয়া! নৃতন ধারার প্রবর্তন 
করিতেন । তিনি সময়োপযোগা আবশ্তক পরিবর্তন কৰিতে সর্বদাই প্রস্তুত ছিলেন। 
গৌড়ামি বিধিনিষেধ তিনি 'আদৌ পছন্দ করিতেন ন। এবং 'অনাবশ্তক পরিবর্তন বা তৈ 
চৈ করাও তার অভিপ্রেত ছিল না। ধেখানে যেটুকু আবশ্তক তিনি সেই টুকুই পরিবর্তন 
করিতেন। এই জন্য তিনি এত লোকরঞ্জন হইয়াছিলেন।” 

তার কাছে ধেলুড় মঠ ছিল “ভারতের মহামানবের সাগরতীর | এখানে কোন 
ভেদ্বাভে্ঘ তিনি সহা করেশনি, সবাইকে টেনে শিয়েছেন বুকে। তার কথা, দেখ! 
এট! ঠাকুরের দরবার । ভগবান লাভ, সাধন ভঙ্গন-_-এই হ'ল এখানকার মুখ্য উদ্দেশ্ঠ। 
ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি রাখ ও সাধন ওজন কর-_এইটাই হচ্ছে দেখবার জিনিস। 
বামন কি কায়েখ, কি বাগ্ী একথার কোন 'মবস্ঠক নেই ; কারণ এখানে কুটুম্বিতা 
করা বা বিবাহারদি দেওয়া বা সামাজিক অন্য কোন কাজ কর! উদ্দেশ্ট নয় । এখানে 
হ'ল সাধন ভজনের স্থান, সামাজিক ব্যাপারের সঙ্গে কোন সংশ্ববই নেই । যে ঠাকুরকে 
মানবে, সাধন ভজন করবে, সেই এখানে থাকতে পারবে। জাতাজাতাতির কথাট! 
এখানে হওয়া উচিত হয়। 

স্বামী শিবানন্দকে বলা হত :এম্যান অব গড ইশ্বরের মানষ। এই ঈশ্বরের 
মানুষটি সবার মধ্যেই দেখতেন ঈশ্বরকে আবার তেমনি নিরভিমান ভাখেই করে 
যেতেন কাজ | অসংখ্য কাজের মধো বাপৃত রেখেছেন নিঙ্জেকে, অসংখ্য মানুষকে 
দিয়েছেন মুক্তি পথের সন্ধান কিন্ত নিজেকে কখনও করেননি অহমিকার ভাবে অবনত । 
নিরাসক্তি এবং নিরাভিমানিতা ছিল তার অঙ্গের হৃষণ। রামরুঞ্চ মঠ ও মিশনের 
কাজে ব্রতী হয়েও শিবানন্দ বলতেন, “ভরত ধেমন বনবাসী শ্রীরামচন্ত্রের পাদুকা 
সিংশসনে স্থাপন করিয়া তাহার গ্রতিনিধিম্বরূপ রাজ্য পরিচালন! করিতেন, তিনিও 
সেইরপ রাজামহারাজের পাদুকা শিরে ধারণ করিয়া সংঘের সকল কাধ পরিচালন! 
করিতেছেন। কি আশ্চার্য শ্রদ্ধা ও গ্রীতি। প্রশান্ত চিত, শাস্তরজ্ো বৃত্তি, আত্মরতি, 
নিষ্পাপ, সর্বত্র ব্রহ্দূ্টি সম্পন্ন, জীবন্ত যোগ শিবানন্দ তাহার নংঘ পরিচালন কার্য 
বিস্ময়কর ভাবে শুরু করিলেন ।” 

৬৮ বছর বয়সে তিনি মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষের গুকুভার কাধে তুলে নেন। অথচ 
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তখনও যুবক্ষের মত তার কর্যোছম দেখে অবাক হয়েছেন সবাই । নানাজায়গায় গেছেন, 
বিভিন্ন কেন্দ্রের কাঞ্জের তত্বাবধান করেছেন, বহুজনের সংস্পর্শে এসেছেন, তাদের 
আধ্যাত্বিক জীবন নিয়ন্ত্রণ করেছেন । স্বামী ব্রদ্ধানম্দর চেটায় যে সংঘর্জাবন স্থগিত 
নৃনিয়্ত্রিত ও দুটমূল হরেছিল মহাপুণ্ষ মহারা'জর চেগ্রায় তার কর্মভুমি হয়েছিল আরও 
প্রমারি 5 আরে? কল]াণকর | বলা যান “এবাম?ঞ্চ হইতে যে শক্তি উদ্ভূত হইয়াহিল সেই 
শক্তি শ্বামী বিবেকানন্দর ভিতর দিয়। জগতে বিকীর্ণ হই7াছিল এবং ম্বামা ব্রদ্ধানন্দ ও স্বামী 
শিবানন্দ প্রমুখ মহাপুক্ষগণের ঠচিতর শ্যি' তাহা জনসাধারণের ভিতব সংখ্ণিত 
হইয়াছিল ।” 

ভারতের তংকাপান বডলাট লড মিন্টোর স্ত্রী নেডি মিণ্টে। এসেছে" পেলুড় 
মঠে। তীকে স্বাগত জানালেন শ্বামী শিবানন্দ । একথা সেকথার পর লেডি মিন্টো 
জানতে চাইলেন, এই সং কি প্রথমে দ্বামা বিবোনন স্থাপন করেছিলেন । 

হ্বামী শিবান” সঙ্গে সঙ্গে বললেন, “নো ইট ইঙ্জ নট ম্বামীজী অর এনি 
আদার ডিসাইস্লি হু ইজ রেসপনসেবল ফর ইট । ইট ইজ শ্রীরামরুষ্জ হিমসেলফ 
5 ইনিসিয়েটেড দি অর্ডার ডিটরিং হিজ্জ লাস্ট ইলনেস আট কাশীপুব |” স্বামী 
শিবানন্দর এই কথা থেকে বোঝা যায় বিবেকাননর মত তিনিও উপলব্ধি করেছিলেন 
শ্বীবামরুষ্জের নরপীলার তাৎপর্য । 

সহজ সবল শিবানন্দর মনে যখন যা আপত তাই ঠিনি বলতেন, কোন 
আনুষ্ঠানিক রীতিনীতির ওপর তিনি মেন গুত্ব দিতেন না। সেবার মহীশৃরের 
রাজপ্রাসাদে নিমন্ত্রিত হয়ে সেখানে গেছেন স্বামী শিবানন্দ। মহারাজ তার সভাসদদের 
নিঘে বসে আছেন | শিবানন্দ এলেন, তার জন্য নিদিষ্ট আপনে বসেই শিনি মৃত্রক্টাগে 
প্রয়োঙ্গন অনুভব করলেন । সঙ্গে সঙ্গে সরাপরি মহারাজকেই তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 
আচ্ছা "আপনাদের বাথকমটা কোন দিকে? ক্ব'ভাবিকভাবে মহাবাঙ্গকে একথা 
জিজ্েস করাটা রীতিমত অপঘানক্রনক | শিবানন্দব কিন্ধ সেদিকে কোন ভ্রক্ষেপই 
ছিল না । আর মহশৃরের মহারাঙ্জগাও আগে থেকে এধবনেব সন্নাদীদের মজে 
পরিচিত ছিলেন বলে একথায় চিছু মনে করেননি । 

এই সহজ সরল মানুষ শিবানন্দর মধ্যেও ছিল রঙ্গ-রসিকত।র একটি স্বতংক্র্ত 
ধার! । বাংলা সরকারের মুখ্যসচিব পি সি লায়ন এসেছেন খেলুড় মঠে ৷ শিবানন্দ তাকে 
প্রাথমিক আপায়নের পর বললেন, আচ্ছা মিঃ লারন, আপনি এখন খাঁচার বাইরে 
এসেছেন। তার কথায় সবাই একটু হকচবিয়ে যান। মিঃ লায়ন কিন্তু কৌতুকটির 
রদ গ্রহণ করে বলেন, হ্যা স্বামজ, আমি এখন পিঞ্জরমুক্ত হতে চাই । 
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আবার একধিন শিবানন্দ তার $ ভাইদের একটা গ্রুপ ফটে। দেখছিলেন । 
তার মধ্যে তার ছবিও ছিল। ছবিটি দে'খ হাস৩ খাসতে তিনি সকৌতুকে 
বললেন, “এ আবার কে? সাধু সঙ্গে থেকে শালা সাধু হয়ে গছে। ঠাকুর 
স্বামী বিবেকানন্দ, ব্রদ্ধানন্দ প্রভৃতি ৬ জনকে ঈশ্বরকোটি বলতেন। মামি এতবড় 
উচ্ন্তরের ছিলাম নাঁ। কিন্তু গ৫রপায় আমিও ঈশ্বরকোটি হয়ে গেছি 1" 

আসলে শিবানন্দ ছিলেন দেহবোধশৃন্ত । তার ব্রাঙ্ষীস্থিতি ছিল স্মদূঢ। তাই 
শেষ বরসে যখশ তিনি অন্ুস্থ হয়ে পড়েন তখনও কেউ তাকে কেমন আছেন 
জিজ্ঞেদ করলে বলতেন, “আমি এখন চলতে পারি না। দেহটি অরথ্ব হযে গেছে। 
তাতে কিছু আসে যায় না। আমি মহানন্দে আছি। গুক মহারাজের রুপায় 
আমি সেই পূর্ণ ব্রহ্মাকে সাক্ষাং করেছি” বলতেন, “আমি নি:সংশয়ে জানি, আমি 
শরীর নয়, আমি জন্মমৃত্যুজ্জর! ব্যাধিহীন আত্মা । শরীরটা আমার খোলদ, আমার 
কষ্ট হবে কি করে? আমি ব্রক্মধ্যানে মগ্ন ছিলাম ।” 

শব'র তার ক্র'মই খারাপ হদে উঠলে ডাক্তার ডাক! হ'ল। ডাক্তার আসার 
খবর পেয়ে তিনি বললেন, “ডাক্তার আমাকে কি দেখবে? আমি তো! নিবাকার |” 

একটিন দুপুরে খাওয়াদাওাঁর পর শিবানন্দ বসে চিঠি পড়ছেন । এমন সময 
একটি ভক্ত এসে গ্রণম করে তাঁকে জিজ্জেস করেন, তেমন আছেন ? 

কেমন আছি? আমি ভাল আছি। এরীর কিন্তু ভাল নেই, তবে আমি ভাশ 
আছি। আমি সেই সচ্চিদানন্দ আম্মা । বলতে বলতেই ভাবাবিষ্ট হন বিবানণ্ণ । 

এই সচ্চিদানন্দময পুকষ গুৰ, শ্রীরামক্কষ্ণের প্রতি ছিলেন এমনই একনি যে 
সর্ধধাহ জপ করতেন তার নাম। বিশ্বাস করতেন তিনি আদি, তিনিই অনন্ত, 
তিনিই সব। তাই কেউ ষযর্দি তীকে জিজ্ঞেস করত, দেহরক্ষার পর আপনি 
কোন (লাকে যাবেন? অমনি তিনি নি্িধায় উত্তর দিতেন, ঠাকুরের কাছেই যাবে। | 

একবার নিমতার এক ভদ্রলোক তাকে জিজ্ঞেস করে, আপনার সন্তানা্দি কি? 

শিবানন মূহূর্ত দেরি ন! করে বললেন, ঠাকুর ৷ ঠাকুই ছেলে, বাবা, মা সব। পরে 
বললেন, এই যুগে মা রামকঞ্চ নামেই অধিক প্রসন্ন । যে রামরু্চ নাম নেবে তার 
মঙ্গল হবে। তাঁর নাম নিয়ে তাঁর ছুয়ারে পডে থাকলে একদিন না একধিন 
অবশ্ঠই তার জয় হবে। 

আবাঁর একদিন এক ব্র্ষচারী তাকে প্রণীম করে বলেন, “আমার মনে হয আপনারা 
স্তোকবাকা দিয়ে আমাদের দিয়ে সংঘের কাঁজ করিয়ে নিচ্ছেন । কিন্তু ইশ্বরলাভ 
করবাব জন্য আমদের সাঁধনভজন করতে হবে। কথাটা শুনেই তিনি বললেন, 
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“আরে একি আমি বলছি, আমার মুখ দিয়ে ঠাকুর বলছেন, আমার মধ্যে আমি 
নেই, জাগ্রত জীবন্ত ঠাকুর রয়েছে। আমার মুখ দিয়ে যা বলেন বিশ্বাস কর পূর্ণ হয়ে 
ঘাবে।.-তার কথ বিশ্বাসকর, আর চিন্তা কর। তোর্দের আর কিছু করতে হবে 
না। তাতেই তোদের দেবত্বলাভ হবে।" 

গুরুর প্রতি এমনি ছিল তীর দৃঢ় ভক্তি, আহন্বী। আবার এমনিভাবেই তিশি 
ভক্তদের সন্ভতাপ করতেন হরণ, তাদের চিত্তরকে করতেন মাপিন্যমুক্ত । কলকাঠার 
এক বড়লোকের ১৮ বছরের একমাত্র ছেলেটি হঠাৎ মার] যাওয় য় বাবা বিশেষ করে 
মা শোকে প্রায় পাগল হয়ে যাঁন। ধিঁনরাত্তির তিনি শুধু “বংশী, বংশী বলে ডাকেন 
আর কীর্দেন। ভদ্রলোক শেষে স্ত্রীকে নিয়ে আসেন মহাপুকষ মহারাপ্ষের কাছে। 
ভদ্রমহিল| তার পায়ে মাথা! রেখে আকুলভাবে কেঁদে বলেন, বাণ. আমার বংশীকে 
কি আর একটিবার দেখতে পাব ন৷ ? 

মহাপুকষ মহারাজের চোখে তথন কক্ষণার সাগর। তিনি ধারক কঙগে 
বললেন, ঠাকুরের ইচ্ছে হলে নিশ্চয়ই তুমি তোমার ছেপকে একবার দেখতে 
পাবে। তীর সান্বনা আর আশীবাদে আশ্বস্ত মা-বাব। বাঁড়ি ফিরে গেলেন। দিন ছুই 
পরে আবার তারা এলেন, এবার কিন্ত তাঁরা সম্পূর্ণ অন্ত মানুষ । হ্বদয়ে আর শোক 
নেই। সারা দেহে ছড়িয়ে রয়েছে প্রশীস্তি। এসেই তীরা মহাপুকষ মহারাজকে 
প্রণাম করে বললেন, আপনার কৃপায় আমরা আমাদের ছেলেকে দেখতে পেয়েছি 
আমাদের শোকও দূর হয়েছে। ভঙ্গবান্‌ শ্রীকষ্ের সঙ্গে আমাদের বংশী এখন হা, 
বাজাচ্ছে। খেলা করছে । সেখানে সে স্থথেই আছে। আপনার দয়ায় আমরা 
আমাদের মৃত পুত্রকে দেখলাষ, শ্রীকুেরও দর্শন পেলাম, এ আমাদের মহা! সৌভাগ্য । 

এই হলেন মহাপুরুষ মাহারাজ-_ত্বামী শিবানন্দ। তিনি অধক্ষ থাকার সময়ই 
১৯২৬ সালে বেলুড়ে হয় শ্রীরামকৃ্ণ মঠ ও মিশনের মহা সম্মেলন। সে সম্মেলনে 
পৌরোহিতা করেন তিনি। 


১৯২৭ সালের ১৮ জাশ্গয়ারি বেলুড়মঠে তিনি ম্বামী বিবেকানন্দ সমাধি মন্দির 
প্রতিষ্ঠা করেন৷ ৭ ফেব্রুয়ারি ঘারোদঘটন করেন স্বামী ব্রদ্ধানন্দর সমাধি মন্দিরের | 
১৯২৫ সালে জানুয়ারি মাসে বোশ্বাইতে শ্রীরামক্চ আশ্রমের খিলান্তাম কবেন। 
১৯২৬ সালে দেওঘর রামকৃষ্ণ বিগ্াপীঠের নতুন ছাত্রীবাসের ছারোদঘাটন করেন। 

জীবনের শেষ দুটি বছর তিনি যুগ ধর্ম প্রচারে সমস্ত দেহ মন প্রাণকে নিবেধন 
করেছিলেন । তিনি সব সময়ই বলতেন, 'প্রতৃর তৈরি এই সংঘ; এর কাজ বহু শতাব্বী 
ধরে চলবে। ১৭২৯ সালে ১৩ মার্চ শ্রীরামকুফের পুণাজন্মতিথিতে নতুন বেলুড় মন্দিরের 
শিলাগ্ঠাস করেন তিনি । 
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ক্রমশ দেহ তাঁর অপটু হয়ে আসে। সে সময়েও তিনি বলতেন, “আনন্দময় 
জগং-_সর্বত্র আনন্দ দেখছি ; আমি মহানন্দে আছি, তবে দেহটা বড় জীর্ণ হয়েছে, মাঝে 
মাঝে গোলমাল করে। ওদিকে মম না দিলেই হয়। আবার কধনও বা বলতেন, 
“দেহটার আরকি আছে? যা করবার সেকরছে। তবে অকারণে এটাকে ফেলে 
দ্বার আবশ্তকতা নেই । যতর্দিন থাকে, থাক। এজন্লা মনকে বিশেষ চঞ্চল করবার 
দুকার নেই। দ্রেহটা হচ্ছে ভ্প, ধ্যান, সাধন তক্জন কব্ববার একটা উপকরণ। 
সে সব কাজ খুব করছে । বে, যখন ইচ্ছে হবে, একবারে লমাধিতে চলে ফাঁব, দেহটা 
আপনি খসে পড়বে ।' 

এল ১৯৩৪ সাঁল। ২৫ ফেব্রুয়ারি যথারীতি করলেন শ্রীরামকষ্জের তিথিপুজা । তার 
পাচর্দিন পর ২* ফেব্রুয়ারি ১৩৪* সালের ৮ ফাল্কন স্বামী শিবানন্দ__বিবেকানন্দর 
মহাপুরুষ মহারাজ শ্রীর|মকু্চ পরমাননদস।গরে লীন" হয়ে গেপেন চিরদিনের মত। 
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প্রাঠী গেগ্ঠার্ডানন?) 


সর্ণায় অর্পপরাক্ব স্বভাব স্বরাপণে। 
স-্ভাবহানায় রামকৃষ্গার় তে নমঃ ॥ 


ওরে আয়, শায়। 
ঠাকুর এরামঞ্ষের -স আহ্বানে সাড়া না দিয়ে উপায় 
কোথায় ॥ ৬1৭ ছেড়ে শ্রীরারুষ্ণ যান ভবতারিধীব মন্দিরে । (পছনে মন্বুখ্ধের মত 
আসে যুবক। 
ঠাকুর তখন ভাবাধিট। ভাবের ঘোরেই কিনি যুবককে মশ্দিরের ভিতরে টেনে 
খলেন, ০&খ দেখ চৈতন্বময় শিখ এমন সয়ে অছেন। 
বিস্ষারিত নেত্রে দেখে যুবক। ওদিকে মা কালীর গয়ন! ঠিক করতে করতে 
ঠাকুর ধরলেন গান, 
নেবে নাচ খ্যাপ। মাগী 
বাজবে যে মহেশের বুকে 
মরে নাই শিব, বেচে আছে। 
তন্ময় ঠাকুরের ভাবের ছোয়া লাগে যুবকের মনেও। সেই মুহূর্তে যুবক দেখে তার 
ইচমৃতিকে। 
সেদিনের সেই "অবিস্মরণীয় মৃহূটি চিরদিন অগ্্রান ছিল যুবক গঙ্গাধর পরবর্তাকালে 
স্বামী অথণ্ডানন্দের মণিকোঠায়। সেই মুহূর্টির কথা বলতে গিয়ে পরেও তিনি ভাবে 
হতেন গদগদ। বলতেন, “ঠাকুর সেদিন কি আনণ্দহ প্রাণে ঢেলে দিলেন। তিনি 
বলছেন দেখ, দেখ আর আমর! তাহ দেখছি ।৮ 
গার মঠ ও মিশনের তৃ ঠায় অধক্ষ স্বমী অখগ্ানন্দের জীবনে অবশ্ঠ শ্ররামকষ্জের 
কক্ষণা বিতরণ এই প্রথম নয়। 
শ্রীরামরুষ্ণের সঙ্গে কণা বলার, তার কাছে আসার নুযোগ হয়েছিল যুবক 
গঙ্গাধরের সম্ভবত ১৮৮৩/৮৪ সালে। সাক্ষাৎ হয়েছিল দক্ষিণেশ্বরে। সেদিন তাঁকে 
সেখানে নিয়ে এসেছিলেন তীর প্রিয় বন্ধু হরিনাথ-_পরবর্তী জীবনের স্থামী তুরীক্কানন্দ। 
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তার আগেও অবশ একবার গঙ্গাৰ দেখেহিলেন ঠাকুরকে বাগবাজারে দীশনাথ বস্থুর 
বাড়িতে। 

সেদ্দিন তার মুখে শুনেছিলেন নান! জ্ঞানের কথা৷ । শনে ভেবেছিলেন, লোকে 
বলে, ইনি শাক পাগ৮] বামুন, লেখাপ৬া তেমন জানেন না? তা হলে এমন কথা 
বণেন কি করে ১ সে গজ্ঞাসার উত্তর ।তান শিজ্জেকে দিতে পারেননি । অন্তরে 
তখন তার উঠেছিল ঠাকুর সম্পর্কে এক তা আকষণের তুফান । সেদিন কিন্ত তিনি 
ঠাকুবেব মুখোমুখি হতে পাবেননি। 

তারপর আবার এলেন । এলেন দশ্শিণেশ্ববে বন্ধু হাধনাথকে সাণী কশে। ঠাকুর 
ওখন বসে আছেন তার দ,টিতে 'সই ছোট্ট ভক্তপোষাটব গপরু ঠা ঘিবে বসে 
আ.হণ ভক্তেব দল । জানলা 1যে “সে প.ডছে শেষ বিপদে -লর -বার্দ। গঙ্গাধর 
অবাক হয়ে দেখেন - ই “ঘুখ্যু বানুন' অদিনও সবাহকে সহজ সবণ কধয় শোনাচ্ছেন 
ঈশ্বররহই কথা। তিনি আগেব প্রসং্শর এর ০৬নে বলহেন, এ মা বনলুম সব 
বিচাবেব ক]। প্র্ধ সত্য জগৎ মিথ্যা এই চিচার | সব ম্বপ্নবং বও কঠিন পথ। 
এ পথে ঠাব লাল: স্বপ্ন, মিগ্য। হযে যাস । আরাব আমিটা9 উডে যায় । এ পথে 
অবতাবও মানে না। বড কঠিন। এপব বিচাবেৰ কথা ভওদের বেশি গুনতে নেই। 
তাহ ঈশ্বর অবশীর্ণ হয়ে ভক্তির উপদেশ দ্েন-_ধরণাগত হতে বলেন। গুক্তি থেকে 
তার কপায় সব ২য়। তিনি লীলা করছেন-_তিনি ভক্তের অধীন । কখনও ঈশ্বর চুঙ্গক হয়, 
ভক্ত ছুণ্চ হন্ন। 'মাবাব কখনো ভক্ত চুম্বক হয়, তিনি ছুট হন। শক্ত তাকে টেনে 
নেধ -ঠিনি ভক্ত€ৎনল-__ভক্তাধীন ।” 

কথা বনতে পলতত বিকেলের হয লাল হখে ওঠে অস্তাচলে । সন্ধা নাষে ধীরে । 
ভক্তযাও একে একে প্রথম করে বিদ্বায় ন্যে। মন্দিরে বাজছে আরতির ঘণ্টা। 
হবিনাথ গেছেন গেখানে মা'র আরঙি দেখতে । একটু আগেও ধে ঘরেব বাতাস 
ভারি হয়ে উঠেছিল বহু মানুষের নিঃশ্বাসে । সে ঘর তখন ফাকা । না, ফাকা নয়, 
সে ঘরে তখন রয়েছেন ছু'জন- ঠাকুর শ্রীরাম আর ২ ছা. এক যুবক গঙ্জাধর। 
ছুজনে দুজনের দিকে তাকিয়ে আহেন-_একদৃষ্টে। একটু পরেই ঠাকুব হেসে বালন, 
আয, কাছে আয়। 

আবিঠের মত এগিয়ে যায ঘুবক গঙ্গাধর । ঠাকুর তা চিবুকে হাত দিয়ে জিজ্ঞেস 
করেন, হ্যারে তোর নাম কি? 

গঙ্গাধর ঘটক। 

কোথায় থাকিস ? 

কলকাতায়। 
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আমাকে এই প্রবম দেখলি, না আগেও দেখেছিস। 

এর আগে দেখেছি বাগবাজারে দীননাথ বন্থুব বাড়িতে । 

তা বেশ বেশ। আবঙ্কের রাতাটা তুই এখানেই থেকে যা। তুই যে এখানকারই 
ণোক। আজ তুই মা'র প্রসাদ পাবি। এখন খা, মা'র আরতি দেখে আর়। 

গঙ্গাধর যান ভব্তারিণীর মন্দিরে । আরতি তখনও শেষ হয়নি। ছু চোখ 
তরে দেখেন তিনি মা'র কপ। শেষ হয় আরতি। হরিনাথ বলেন, এবার চ' ফের! 
যাক। 

গঙ্গাধর বলেন, না রে, আজ রাতে আর ফেন্রা হবে না । ঠাকুর বললেন, আঙঞ্গকের 
রাতট] তার কাছেই থাকতে । 

তুই তো দেখছি মহাভাগ্যান । ঠাকুরের অশেষ কূপ! দেখছি তোর ওপর । 

কপাণে হাত ঠেকায় গঙ্গাধর । হবিনাথ বলেন, তুই তাহলে আজ রাতে এখানেই 
থাকছিস । 

হা ভ'ই, তুই একটু বাড়িতে বলে দিস । 

দেবোরে দেবো, নিশ্চয়ই দেবো । 

সে রাতে হরিনাথ ফিরে যান, থাকেন গঙ্গাধর । সে রাতে ঠাকুর শ্রীরামু্চ তাব 
ঘরে নিজের হাঁতে পেতে ধিলেন গঙ্গাধবের শোবার জন্য মাহুবখাশা, গুজে দিলেন 
মশারি। এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা আর অন্ৃভৃতিতে আবি গন্গাধর পরদিন সবাঁলে উঠে 
ঠাকুরকে প্রণাম করে বললেন, এবার তাহলে যাই। 

গভীর অনুরাগে ভরা চোখ ছু'টি তুলে ঠাকুর তাঁকে বললেন, আবার আপিপ। এই 
শনিবারেই আসিল । ওরে, মাঝে মাঝে এসে এথাশে রাধ্রিবাস করে যাস ভাল হবে, 
চৈতন্ত হবে। 

সত্যিই সেদিন চৈতন্তর দুয়ার খুলে গিয়েছিল গঙ্গাধরের । বামুনের ছেলে 
তিনি। ছোটবেল। থেকেই সাত্বিক ভাবের অধিকারী । কিঞ্ত আজ তার শবকিছু 
যেন ওলটপালট হয়ে যায়। ভেতরে ভেতরে একট! প্রচণ্ড শুন্যতা আবার ঠাকুৰকে কাছে 
পাওয়ার তাব্র আকাঙ্ষা অন্ভব করেন তিনি। এই আকাঙ্ষাই একদিন তাকে ঘর 
থেকে টেনে আনে পথে__প্রীরামকষ্ণের চরণছাত়্ায়, শ্রীরামকৃ্চ মঠের আশ্রয়ে তিনি খু"জে 
পান তার জীবনের পরমকে । জীবে শিব-_এই সত্যে বিশ্বাসী হয়ে মানুষের মধ্যেই 
খুজে পান নারায়ণকে। 

গঞ্গাধরদের আদিবাঁড়ি যশোরের নড়াইল মহকুমার ব্রাঙ্মণডাঙ গ্রামে । কিন্ত 
শতাব্ধাপূর্বে তার পুর্বপুরুষরা সেখান থেকে কলকাতার বাগবাজারে এসে বা করতে 
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[কেন । বাবা শ্রীমত্ত ঘটক ছিলেন নিষ্ঠাবান, সাধক, পণ্তিত। তর্কঃত্ব ৯পাধি লাভ 
চরছিল্নে তি ন। কুলাচার্ষের কাজ করে ক'টত দিন | মাখাণান্পও। হিলেন স্বেংনীন 
রভী ' মাহল| | খুব ছোট বেলাতেই গঙ্গাধর একবাব গৃহত)াগ ববেন। সে সধ্য “গঙ্গা 
গঙ্গা লে কর্দে ঠিনি প্রা অন্ধ হযে যান। ছেলেকে খু'অতে সে সন্য তিনি তীর্থে 
»র্থে পুওে বেড়ান । ক!শীতে এক কিণোর প্রহ্গগার।কে দেখে “এই আমার গর্প। বলে তিনি 
স্ভিত্তা ধন্নে তানেও লিন অ.পেন শিক্ষণ বাডিত। এ হুল গার পণ সঙগন- 
জনই তিনি এ্ক্ষশবীকে ভালবাণ:তন। 

১২৭১ সাণে ৩ংবেজি ১৮৬৪ সান্রে ৩ সেণ্েগ্র মভাল্যাৰ দিন আহেবি- 
টালর ম/নিকতলা ঘাট স্ট্রীট মাম ন্‌ বাড়িতে গঙ্গাধরেব অম্ম॥ সন্ততত পা ণআদ্র 
সন সণাহ বণ ঠিশ। এমন সমা বাশাহুন্ধ।র প্রনব বেদনা ধঠে। তিশি কাউকে 
কছুন| খলে একট বে একাই শুষে পড়েন। পা.শহ পড'ছল একটা কুশাসন। একটু 
ণরে পেই কৃশাসনের ওপরই তি ন প্রসব কবেন সপ্তান। একাদ্দন খিনি বেখাগাকে বরণ 
কনে ছাডবেন ঘর, তান আগমন হণ এইহাবে এ খেন ভবিন্যাত্যের ইর্সি৩। 

শৈশব অঠিকম করে বাল্য ও কৈ.শাবে প্রবেশ কা।ব সন্দে গঙ্গধতের এধো 
বাহ থালে কচ্ছ সাধনের ঝৌক | 

উপনযংনর পর আনও লীর গা সে ঝৌক। নিজেব জীবনের একটা ছক যেন 
উনি শিেই ঠৈবি করেকেলেন-খিস্া, গনাপান, প্রাশায়ন অগ্য।স, গাতাপাঞ 
পান আহার, হবতকি খাওয়া ইতাদি হ'ল তার শিত্যকর্মের অর্ঈ। আরো 
জা কথ, এসব কাজে হশখাকে উংসাহ দিতেন স্বঘং পিঙা। ছেলে বৈরাগ্য 
পাধুনব পে বাধা ন| হতো ঠিচিই তাকে ঠেলে দিতেন প্রকৃত বৈরাগ্যের দিকে । 
অর তাল এইপৰ কাজে মারেক সহায় ছিলেন বাল্যবন্ধু হাঁ নথগ। খেশাধুলা, 
ব্ধুবাঞ্ধধ কোন কিছুকেই তিমি এডিয়ে চলেন নি কিন্তু লক্ষ্যগ রেখে *হন ঠিক । কোন 
ময়েই লক্ষ্যত্রষ্ট হননি ঠিনি। শারীরিক বলে হীন হয়েও মান্পিক বলের গুণে 
বন্ধু মহলে তিনি দ্বিতেন 'নতৃত্েব ভূমিকা । ে কোন বিবাদ পিসঙ্গাদে সবাই মেনে 

ত তারই মশ্যস্থৃতা : 

সাধু সন্গআাণাদের প্রতি গঙ্গাধরের ছিল একটা সহজাত টান। কোথাও কোন 
পাধু এসেছে শুনলেই অজ্ঞাত আকর্ষণে ছুটতেন তাঁদের কাছে, জানতে চাইতেন তারা 
কোথা থেকে অ'স.ছন। দুব হিমালয় তাকে তখন থেকেই যেন হাতছাশি দিত। 
ওই বয়সেই একবার তো এক সাধুর সঙ্গে তিনি বর্ধমান পর্যন্ত চলে যাঁন। সেবার 
একষাস বাদে তিনি ফিরে আসেন ঘরে। এই সাধুসম্তদের আকর্ষণেই প্রথম তিনি 
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গিয়েছিলেন দীননাথ বন্থুর বাড়িতে শ্রীরামকঞ্কে দেখতে এবং তারপর দক্ষিণেশ্বরে 
আবার-_বারবার । 


দেবমানবের সংস্পর্শে এসে ধীরে ধীরে দেবশিশুর মধ্যেও ঘটতে থাকে রূপান্তর । 
ধীরে ধীরে যেন খসে পড়তে থাকে কৃচ্ছসাধনের অঙ্গ । অন্তহিত হতে থাকে গৌড়ামির 
ভাব। ঠাকুর তকে একদিন কথ প্রসঙ্গেই বললেন, দ্যাখ এসব গৌঁড়ামি ভাব 
সেকেলে । ঈশ্বর কি অত শুকনো জিনিস? তিনি যেরসের সাগর; আনন্দের 
মহাসমূদ্র। সব সময় তাকে সেই ভাবেই চিন্তা করবি। ব্রহ্ম যে সচ্চিদানন্দময়__ 
তিনি কেন অনাহারী উপবাসী হতে ষাবেন। খাওয়। দাওয়া সম্পর্কে এত বাদবিচার 
করবি কেন? নরেনকে গ্াখ। কী খড়ো বড়ো তার চোখ। দিনেরমধ্যে সে 
একশোট1 পান খায় আর যা পায় তাই খায়। কিন্তু গভীর অস্তম্থী তার মন। 
কলকাতার রাস্তা দিয়ে হাটতে হাটতে ঘর বাড়ি গাড়ি ঘোর! যা কিছু সে দেখতে পায়- 
দেখে সবই ঈশ্বরে পরিপূর্ণ । যা একদিন সিমলেতে গিয়ে নরেনকে দেখে আয় ।” 


শ্রীবামরষ্জের সে নির্দেশ অবহেল! করেননি গঙ্গাধর। তিনি গিয়েছিলেন শিমুলিয়াব 
দত্তবাড়িতে পরদিনই । গিয়ে দেখলেন নরেন্্নাথকে | দেখলেন বড়লোকের 
ছেলে-_চারিদিকে বিলাসের সামগ্রীর অভাব নেই কিন্তু তারি মধ্যে নিরাসক্ত 
একজন মানুষকে ৷ বেশভূষা পারিপাট্যহীন, চুল অবিন্তস্ত । বসে একখানা বই পড়ছেন। 
কি গভার--কি আত্মনিবিষ্টভাবে- তা না দেখলে কঞ্জনাও করতে পারতেন না সে্দিন 
গঙ্গাধর । সেদিন নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে কথা বলে পুরোপুরি একটা অন্যমানুষ হয়ে ফিরে 
এলেন গঙ্গাধর । সেদিন থেকেই নরেন্দ্রনাথ হয়ে গেলেন তার জীবনের “হিরো | 


সে দিনের সেই আলাপের কথা বলতে গিয়ে পরবর্তী কালেও যেন উদ্দীপ্ত হয়ে 
উঠতেন গঙ্গাধর। তিনি বলতেন, “শিমুলিয়ায় দত্তবাড়িতে প্রথম যেদিন গিয়েছিলাম 
নরেনের সঙ্গে আলাপ করতে সেদিন প্রথমেই অ।মার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল তার 
বিশাল চোখ ছুটি; বিকচপন্মের মতো মানুষের এমন হুন্দর চোখ হয় আমার ধারণা 
ছিল না। সে তখন একটি বিরাট আয়তনের ইংরেজি বই পড়ছিল নিবিষ্ট চিত্তে । 
ঘরটি ধুলি-খলিন, কিন্তু সেধিকে তার ভ্রক্ষেপ ছিল না। দেখে মনে হলো! তার মন এই 
পৃথিবা ছাড়িয়ে যেন কোথায় চলে গেছে। তারপর থেকে ঠাকুর আমাকে শির্দেশ 
দিয়েছিলেন আমি যেন প্রায়ই নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করি। তখন থেকেই 
তার প্রতি আমার স্থায়ী ভক্তির স্থচনা এবং তধন থেকেই সে আমার জীবনের “হিরো। 
হয়ে ওঠে 


নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা কল্লার কয়েকদিন বাদে গঙ্গাধর গেলেন দক্ষিণেশ্বরে। 
ষেতেই গভীর আগ্রহে ঠাকুব জিজ্ঞেস করলেন, কি রে গিয়েছিলি-_-নরেনের কাছে? 

হ্যা। 

কি দেখনি? 

দেখলাম যেমন তেজস্বা তেমনি সত্বগুণী। যেমন অন্তমুখী দৃষ্টি, তেমনি বাহ্‌ 
বিষয়ে উদসীন। 

বা_বা। একবার দেখেই ঠিক বুঝেছিদ তো। তোর ছে! দেখছি খুব বুদ্ধি 
তা যাবি বুঝলি, মাঝে মাঝেই যাবি নরেনের কাছে । আর ওর সঙ্গে খুব করে 
মিশবি। 

ঠাকুরের কথ। শুনেছিলেন গঙ্গাধর। খুব করেই মিশেছিলেন বিবেকানন্দর সঙ্গে । 
তার প্রতিটি কথ, প্রতিটি কাঞ্কে করে ছিলেন জীবনের আদর্শ । বিনিময়ে তিনি 
পেয়েছিলেন বিবেকানন্দর অর্কত্রিম ম্রেহ। বিখেব্ানন্দ তার এই প্রি ভক্ত ভাইটিকে 
কখনও গঙ্গা! বলে ডাকতেন শা, ডাকতেন গ্যানজেস বলে। 

ঠানরের চিহ্নিত সন্তানদের মধ্যে গঙ্গাধর এসেছিলেন প্রায় শেষ পর্বে। তাই 
ঠাকুরের দরিব্যসঙ্গ লাভের স্থযোগ তিনি পাননি। কৃপা পাওযার কিছুদিন পরেই 
ঠাকুরের গলায় দেখা গেল খ্যান্সার। আর সবার মত আসন্ন বিয়োগের কৃষ্ণ ছায়ায় 
গঙ্গাধরের হদয়ও হ'ল ভারাক্রান্ত । কাশীপুর বাগানবাড়িতে গঙ্গাধর ঘখন পারেন তথনই 
ছুটে আসেন, ঠাকুরের সেবায় ধন্য করেন নিজেকে, সংগ্রহ করেন পরম ধন। তখন 
গরু সেবার মধ্য দিয়েই চলে তার সাধন] । 


এদিকে ঠাকুরও তাব এই চিহ্িত সন্তানদের একসঙ্গে থাকার জন্য, সংঘঙ্গীবন 
ধাপনের জন্য উৎসাহিত করতে থাকেন, দিতে থাকেন নান! পরামর্শ । ওই সময়েই 


বুড়ো গোপালদার দেওয়া বারথানি গ্েকুয়ার মধ্যে এগার খানি তিশি নিজের হাতে 
তুলে দিলেন তার এগারজন প্রি ভক্তকে । একখানি কাপড় তুলে রাখলেন গিরিশ 
ঘোষের জন্য । আরেকদিন ঠাকুর গঙ্গাধরকে গেরুয়। কাপড় দিয়ে বললেন, তুই পারবি। 

ছোট্ট দু'টি কথা, "তুই পারবি” । কিন্তু তা যেন গ্রঙ্গাধরের সার৷ অন্তরকে তোলপাড় 
করে তুলল। ঠাকুর বলেছেন, “পারবি” -এই কথাকে সত্য কারায় দায়িত্ব যে তার-_ 
তাকে পারতেই হবে-_হতে হবে সার্থক সন্ন্যাসা । ছোটবেল! থেকে যে বৈরাগ্য 
তাকে পথে টেনে আসছে, এই মুহু্ে তাঁর টান ষেন হল আরো! তীব্র। 

ঠাকুরের তিরোভাবের পর একটা শৃন্ততা৷ ষেন মবাইকে গ্রাস করল। অনেকেরই 
মনে হ'ল যে সংঘবীজ ঠাকুর, বপন করেছিলেন তা বুঝি আর অস্কুরিত হ'ল 
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না। কিন্ত না, বরানগর মঠে ঘটল তাঁন অঙ্কুবোদ্গম | নবেন্্নীথ প্রভৃতি কয়েকজন 
সেখানে থেকেই চাপিয়ে যেতে থাকলেন সাধন “ভজন । গঙ্গাধরও মাঝে মাঝেই 
আসেন। ভাইদের সঙ্গে কখনও মঠে বখনও কাশীপুরের শশানে ধ্যান ভজন 
করে সময় কাটাতেন-অন্তরে কিন্তু তথন তার এক প্রচণ্ড হাহাকার আর কি ঠীকুরের 
দেখা পাবে! না। যদি পাই-_তাঁৎল কোথায় গেলে তার দেখা পাবো? 

কোথায় ঠাকুবের দেখা প'বো ?- এই ভ'বনা যখন গঙ্গাধরেব অন্তরকে ুডে কুড়ে 
থাচ্ছে_ সেই সময় হঠ!ংই যেন তার স্বায় আলোকিত হযে উঠল। অন্তাত্বা যেন 
বলে উঠল- তিমি আছেন তাথ দেখা পাওয়া যাবে। কিন্ত কোথায়? 
কেন হিমালয় তো বতাঁদ্ের আবাসত।ম সেখানেই আছেন ঠাকুর _সেগানেই 
দেখা পাওয়া যাবে তার। গঙ্গাধর ঠিব করপেন, তিনি হিমালয় পবিভ্রমণে ষাবেন। 

সেটা ১-৯৬ সাল । গঙ্গাধরের তখন মাত্র ২২ বছর বযস। ওই বয়দে গৃহত্যাগের 
পথে প্রথম বাধা আসে "ডি থেকে, বিস্ত গঙ্গাধরের ভাগা স্ুপ্রসন্প ॥ এ ব্যাপারে তার 
সহায় হলেন তীর বাবা । [তিনি মিজে ছেলেকে তুদে দিতেন নে হ'ওড়া স্টেশনে এসে 
এবং আশীর্বাদ কবেন তোমার ঈশ্বর লাভ ভোক। মনে প্রাণে চেষেছিলেন, ছেলে 
সম্গাসা হোক - “হাঁক প্ররুতহ সঙ্গী । তাই একবার আলমবাজার মঠে ছেলের 
খোঁজ নিতে এসে শুনলেন, “ছলে খেতড়িব হরঙ্ প্রাসাদে অতিথি । তথন তিনি গন্তীর 
মৃথে বলেন, পশুনিখা সুখী হহতে পবিপ'ঘ না। সন্ন্যাসী রাজার অতিথি?" বৃদ্ধেণ 


সে দিনের সেই কথা শুনে বিবেকানন্দ তার গুরুভাইদের বলেছিলেন. দেখছিস 
ব্রান্ণের ক ত্যাগের ভাব । গঙ্গাং্র খাঁষপুএ। 


তাঁথ ভ্রমণের প্রথম পবে গঙ্গাধর যান বৈগ্যনাথ, গয়া, কাশীও অযোধ্য। | সেখান 
থেকে হরিছ্বার, ভ্বধাকেশ হয়ে একদিন ঘাএা করেন গঙ্গোত্রী, যমুনেত্রার পখে। কেদার 
বন্রী দর্শনের পর তিনি যান চন্্রবদনী, তুঙ্গনাথ, ত্রিশ্গানারায়ণ প্রভৃতি দুর্গম তীথে। 
এই সব তীর্ঘভ্রমণের বিচিত্র কাহিনা গঙ্গাধর প্রকাশ করেছেন তার “তিব্বতের পথে 
হিমালয়" বইতে। তার চোখে হিমালয় তখন কৌন পাহাড় শয়, হিমালয় চিন্নর, 
অনন্ত অনাদি এক শিবগিঙ্গ । 

একখাত চারদ্দের আলোয় চারদ্দিক যখন আলোকিত সেই সময়ে এক পাহাড় 
চুড়ায় গঙ্গাধর ধ্যানমন্। অকল্মাৎ তিনি অনুভব করলেন তাঁর পেছনে দীড়িয়ে 
আছেন তশর প্রাণের ঠাকুর। পরে ঠীকুর গাইছেন তর প্রিম্ গান। গঙ্গাধবের 
অনুভূতিতে প্রকাশ পেল-_হিমালয়-_ এই বিশ্ব্গ-_সবই শিবশক্তির নিত)লীলা স্থল। 
সেই অন্বভূতি জুড়িয়ে দিল গঙ্গীধরের মনপ্রাণের সব জালা । তিনি বুঝলেন তার 
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ঠকুর সবসমঃই আছেন তাঁর স.্র। দুর্গম প.এ- বিপদের মুখে তিনিই 
পু হবেছেছ তাক | প্রব্তীঙালে গঙ্গাধর যখন স্বামী অখগ্ডানন্দ__-তখন “এই 


জন্য ই চ্ করে খা পথে যেতেন, প্রতিবারই তিনি হাসতে হাসতে উত্তীর্ণ হযেছেন।» 
তীর্থ পর্যটনের এই পর্বে গঙ্গাধর তিব্বত পর্যন্ত যান। 


শীবানক্ুষঃ অপ্রকট হ্লার প্র বরানগর মঠে নরেন্রনাগ প্রতি যখন সন্নাস নেন, 
গঙ্গা” তখন স দলে ছিদ্নে না। পবে তবে একপিন বিবেকানন্দ ধলেন, দ্বাথ 
গাঁশেস, শাম] ও বিরজী। হোম করে সন্গাস নিগেছি। তুই ছিলি না, আয় এবার 
তোর বিজ হোঁষ হয় ফান ।  সন্নযাস নিলেন গঙ্গাধর । গঙ্গাধবের অথণ্ড ত্রহ্মচষ ীবন 
লক্ষা “রে বিবেবা নদ ন্দাব নাম রাখেন অথণ্তীনন্দ। দুছে গেস গঙ্গাধরের পূর্বজীবন। 
এখ- (থলেই তিনি হলে চামা অখণ্ডানন্দ । 

শীতামক'ব£: শিাদ্দর মণো অথগ্ডাননাই প্রথম হিমালয় পার হয়ে তিব্বত্ে যান। 
ক্যাম টিন এই ঘন, লম্গা বরেই লিখেছেন, “তাহাদে ও ( আরাম শিশ্যদের ) 
একজন নগ্রপদে চিএবষারাপুত হিমালছের বিশ হাজাএ ছুট গিরিপথ লঙ্ঘন কণিয়া 
গিছু। দুগকট তাহ'তে হা প্র মত অন্থদূরণ করিযাছে। পুলিশ তাহাব পশ্চাতে 
পশলতে গিয়াছে, জেলি আটক চুরির নিদোষ জানিয়' পরে ছাড়িয়া দিয়াছে ।” 
এ৮" অবশ শ্বাশী অখণ্ডানন্েের ভতহক ৮৮ তি্বত খকে কের সনদের ঘটনা । সেগার 
তিব্বত থকে ভিশি যখন কাশ 
গ্রেপ্ত «এ করছিল । 


পথে কিরুঠিলেন এন দম পুলিশ তাকে সনোইঞকষে 


তিএ্থঠে গি-য় অখণগ্ডান ৭ তব তা তান-ও শিখেছিপেন । নুতর্থবিদ শরহচঞ্ দাসের 
অনেক মাগেই অণগ্ডাননদ ঠিন্বতে এন স্বাখ। সপ্তদশ তার এই ভ্রমন পরের 
কাহিনা প্রায় নি-মিতহা.ব থামা হিবেকানখক্চে লিখে জানাতেন। সেইসব কাধিনী 
পড়ে বিবেকাননোর ম.নও 1হম'লয ভ্রমণের পস্না হাব হয়। পরিকব্রাদ্রক জাঝন শেষে 
গান্দপুর খে বরানগব ষঠে ফি.ই নিকানন্দ চিটি লিখপেন অথগু!নন্দকে, বললেন 
অর্পলম্বে ধঠে ফিরে এস | জাবশের 'ভিবো? ব্রেণ্ড ফিলসধার এবং গাইডের দে 
নিদেনি। অনা) করতে পালন দা অথগানদ। টিন করে এলেন বরাণগর 
মঠে। সেটা ১৮৯ সালের কথা। এখানে ফিরেও সারাক্ষণ চলত তার হিমালয় 
ভ্মণের সেইসব কাহিনীর বর্ণনা এবং অনুধ্যান। এবপময বিবেকানন্দ তাকে বললেনঃ চ 
গঙ্গা, এবার আমিও তোর সঙ্গে যাস হিমালা। এক শান রাঞক্দি অগগু'নন্দ । ১৮০৯ 
সালের জুল।ই মাসে তারা রওনা হলেন হিমালয়ের পথে । 


হু ৩ 


কর্ণপ্রয়াগ হয়ে বন্ত্ীনাথ দর্শনের পর তার! ফিরে এলেন হৃধীকেশে। সাধুসম্তদের 
তপন্তাধন্য এই জায়গাটি ছিল শ্বামীজীর খুবই প্রিয়। এবারের এই হিমালয় ভ্রমণের 
পথে অথগ্তানন্দ এবং বিবেকানন্দ মাঝেমাঝেই অন্ুস্থ হয়ে পড়েন । হৃধীকেশে তাদের সঙ্গে 
এসে মিলিত হলেন স্বামী ব্রহ্ধানন্দ। এখানে কিছুদিন তপন্তার পর গাড়ায়ালের 
টিজরিতেও তারা! কিছুকাল তপগ্া৷ করেন। এইখানেই স্বামী অথগ্তানন্দ বুকের অন্থথে 
পড়েন। ডাক্তাররা বিধান দেন, আর তার পাহাড়ে ঘোরা চলবে না, এবার সম তলে 
গিয়ে চিকিৎসা চালাতে হবে। হ্বধীকেশে থাকার সময় বিবেকানন্দরও জব হয়। 
ফলে তিনিও বেশ দূর্বল হয়ে পড়েন। সব মিলিয়ে সেষাত্রা তাদেব আন হিমালয়ে 
থাকা হয় না। চলে আসেন মীরাটে । এধানে '্টাদের সঙ্গে খিলিত হন ইাদের আরে! 
কয়েকজন গুকভাই । 

শান্ত্পাঠ আর তপস্যার মধা দিয়ে দিনগুলি সেখানে বেশ ভালই কাটছিল কিন 
বিবেকানন্দ একদিন হঠাৎ বললেন, আর নয়, এবার আমি একাই পরিরাজনে যাঁব। 
কেউ যেন আমায় অনুসরণ না করে। 

বিবেকানন্দ রওন| হয়ে গেলেন একাই । তার নিদে'শ লঙ্ঘনের সাহস হ'ল 
না বারো । কিন্তু অখণ্ডানন্দ তার এই প্রিয় গুণ্ভাইকে এক! ছেড়ে দিগে কিছুতেই 
ধেন স্বস্তি পাচ্ছিলেন না । তাই দিনতিনেক বাদ্দে তিনিও বেড়িয়ে পড়লেন । উদ্দেশ্য 
বিবেকানন্দর অন্বেষণ, সাথী হিসেবে পথে তার পরিচর্য| করা । কিন্তু কথায় বলে, ভাল 
কাজে বাধা অনেক। মীরাট থেকে কাথিয়াবাড়ের কচ্ছে পৌছে নারায়ণ সরোবধরের 
কাছে ঢকাতের হাতে পরেন অখগানন্দ। নিরীহ সন্াসী দেখে ডাকাতরা অব্য 
পরে তকে ছেড়ে দেন। অখণ্ডানন্দ আসেন মাগবীতে। এখানেই বিবেকানন্দর 
দেখ! পান তিনি। 

স্বামীজী কিন্তু অখগ্ানন্দকে দেখে তেমন রেগে উঠলেন ন1 শান্ত গলায় শুধু 
বললেন, দেখ আমি এক! বেড়াতে চাই। একা ঘুরতে ঘুরতেই আমি দেশের প্রক্কত 
দুরবন্থাব কথা জানতে পেরেছি। প্রতিকারের উপায়ও আমি চিন্তা করছি । হম্ত 
এর জন্য 'আমাকে বিদেশেও যেতে হবে। দেশের কাজের জন্য সত্যি যদি তুমি 
আমাকে সাহাধ্য কর তাহালে সেটাই হবে আমাকে যথার্থ ভালবাসা, সঙে ঘুরে সেবা 
করাট। নয়। 


সে বথা গুনে একটু চুপ করে রইলেন অথগানন্দ। তারপর বললেন, দেখ 
তোমাকে দেখার জন্য মনটা বড় ছটফট করছিল তাই তোম।কে দেখতে এসেছি এখন 


ভ্রমণ করতে পার। 


এখন থেকে ছই সন্ন্যাসী 'আবার রওন! হলেন ছুই পথে । মাগুবী থেকে অখণ্ডানন্দ 
এলেন জামনগরে । এখানে প্রথমে এক শেঠঙ্ী পরে ঝণ্ডভগুঙ্জীর আযুর্ধেদ ভবনে 
গাচতেন। এইখানে থাকতেই অখগ্ডানন্দজী দেখলেন নিঃস্বার্থ সেব। কাকে বলে। 
কবিরাঙ্গী ঝগুতভগুজীর জীবিকা! হওয়া সত্বেও দুঃস্থ মানুযদের তিনি সেবা করতেন 
মকাতরে। তার এই সেবাকাজ নাড়া দেষ অথগ্ানন্দর হদঘুকে ৷ তীর ধারণা 
ন্ হয় এইভাবে মানের সেবার মধ্য দিয়েই পাওয়া যায় ভগবান । 

জামনগরে এক বছর থেকে অখগ্াঁনন্দ এলেন খেতড়িতে । তিনি হলেন রাঙ্গ অতিথি | 
প্রজাদের দুঃখছ্র্শা দেখে আর স্থির থাকতে পারেন না অখগ্ডানন্দ । ভাবেন এদের অন্ত 
যদি কিছু করতে না পারি তবে কি হবে এই তপশ্তার ? মানসিক এই অবস্থার কথা 
জানিয়ে এক দীর্ঘ চিঠি তিনি লিখলেন স্বামীজীকে। গ্বামাঙ্গী তখন আমেরিকায়। 


অখণ্ডানন্দ তার কাছে জান.ত চাইলেন, আমরা সব্যাপী। আমাদের এই রকম 
জনসেবা করা উচিত, না প্রিবাজকের জীবন কাটিয়ে দেওয়াই কর্তব্য । চিঠি পেয়ে 


উত্তর ধিতে এতীকু দেরি করলেন না স্বামীজী। সে চিঠিতে তিনি লিখনেন__ 
“বর্তমান যুগে যৃর্খ, দবিদ্র, পীড়িত 'ও ছুঃঘী জনগনের সেবার জন্য অন্যাসীদের নি'জর 
মুক্তির আকাঙ্খা পর্যন্ত ত্যাগ করতে হবে ।» লিখলেন, “ভাই গঙ্গা তোমার সংকল্প 


সিদ্ধ হোক, ঠাকুরের কাছে এচ প্রার্থন। জানাই 1” 
আর কোন দ্বিধা নয়, নয় কোন চিন্কা। মন যা করবার জন্য উন্মুখ হয়েছিল তার 


প্রতি যখন মিলেছে স্বামীজীর অকৃঠ সমর্থন তখন আর দেরী কেন? অখণ্ানন্দ 
ঝশপিয়ে পড়লেন কাজে । সে কাজের প্রথম ভূমি হ'ল খেতড়ি। 

অথগ্ডানন্দ চিন্তা কবে দেখলেন, মানুষের যা কিছু ছুংখ, দারিদ্রতার যূলে রয়েছে 
অশিক্ষা। শিক্ষার আনোতে মানুষের হৃদ ষদি আলোকিত করা না যায় তাবে তাদের 
ঘত ধর্মের কথাই বলা হোক না কেন, সবই হবে বুথা। তাই তিনি প্রথমেই সেখানে 
শিক্ষা বিস্তারে সচেষ্ট হলেন। খেছড়ির রাজবাড়ির সঙ্গেই ছিল একটা স্কুন। কিন্ত 


সে স্কুলটি যেন থাকতে হয় তাই ছিল। সেখানে ছাত্রসংখ্যা ছিল যেমন কম, তেমনি 
শিক্ষাদানের, মানও ছিল খুব নিচু । সবচেয়ে বড় কথা আন্তরিকতা৷ বস্তটি না ছিল 


শিক্ষকদের না ছাত্রদের । এই অবস্থায় মহারাজের সঙ্গে বথা বলে অখগ্ডানন্দ এই 


বি্যালয়ের সংস্কারে হাত দিলেন। অল্প দিনের মধোই স্কুলের ছাত্র সংখ্যা ৮* থেকে 
বেড়ে হ'ল ₹০৭ শিক্ষকর্দের মধ্যে এলো শিক্ষা দেবার আগ্রহ । ছাত্র এবং তার্দের 


অভিভাবকরা হলেন শিক্ষা! সম্পর্কে সচেতন । 
খেতড়িতে অখপ্ডানন্দ ছিলেন মাত্র ছ'মাস। কিন্তু তারই মধ্যে তিনি খেতড়ির 


€ € 


আশেপাশে গ্রামাঞ্চলে পাচ স্কুল খুললেন, যে রাজ্যে শিক্ষার জন্য ছিল না কোন 
নির্দিষ্ট ব্যয় বরাদ্দ। সেই রাজ্যের মহারাজ তার কথায় শিক্ষাথাতে বাধিক পাচ হাজার 
টাক] বরাদ্দ করলেন। 

নিঙ্গের কঃক্ষমতার গুণে স্বামী অখগ্ডানন্দ খেতড়ির মহারা্ষের মনে এমন প্রভ;ব 
ফেগতে সক্ষম হায়ছিলেন যে তিনি সেগানে 'ছাটখাট একটা বিপ্লঝই ঘটিয়ে দ্েন। 
এতদিন পর্যন্ত গাজদরবারে প্রজাদের কোন প্র-বশাধিধার ছিল না। প্রজার। সপগাসপ্রি 
জানাতে পাত ন। মহাবাঙ্গকে তাদের 'অভান মভিযোগের কথা, মহারাজ দেখতে পেতেন 
না! তাদের প্রকৃত অবস্থা । সমস্ত বিছুই চলত এন] ভাঁয়। মিডিয়। |" সেই মাধ্যমের 
অবসান ঘটালেন অথগ্ানন্দ। তার বথ।তহ মহারাজ তশর রাজ্দরবার প্রজ।দেব 
জন্য করলেন 'অবার্িত। শুধু এই নয়, অগণানন্দ খেতডিতে ছ মাস থাবার মধ্যেই 
গোড়াপতন করেন আরো বেশ কিছু জণহিতকর কাঁজ। তিনি পেখান থেকে 
চলে যাওঘ'র পবও সেসব কাজ চলতে থাকে যথারীতি__বরং তাতে পাগে গাঁত, 
প্রাণেব ছোয়া । 

খেতড়ি থেকে উদয়পুর, আলোয়ার প্রভৃতি রাজপুতনার আরো বয়েকটি জায়গা 
ভ্রমণ কেন অগ্গানন্দ । সর্বত্রই দেখেন সেই একহ ছবি অশিক্ষা, দারিদ্র, হাহাকার । 
তিনি এইসব অঞ্ধলেও গরিবদের জন্য স্থাপন কহেন বেশ করেকটি স্কুলের । 

ওদিকে ব্শান্গরের ম১ তখন উঠে এসেছে আলমবাজারে । স্বামী ঙ্দোনন্দ ততদিনে 
হৃধীকেশ থেকে বেদান্তদর্শন অধ্যয়ন করে ফিরে এপেছেন। মঠে ফিরে তিনি 
গুরুভাই/দরর বেদান্ত পড়াতেন। বৈদ্াস্তিক মতবাদে গুকভাইদের সবাইকে শিক্ষিত 
করার অভিপ্রায়ে অভেদান" চিঠি লিখলেন অথগ্ডানন্জীকে-_বললেন, এবার মঠে 
ফি'রে আস্মন মঠে আপনার প্রষে।জন বয়েছে। সে ডাকে পাড়া দিয়ে ১৮৯৫ সালে 
অখণ্ডানন্দ ফিরে এলেন মঠে। 

মঠ বেদান্চচয় বেশ আনপ্দেই কাটতে থাকে । এর মধ্যে স্বামীর্জীর ডা.ক 
অভেগানন্দ গেছেন ইংলগ্ডে বেদাজ প্রচারের জন্য । আর এই সময়ই ছুটি বিচিন্ 
অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হন অথগ্ানন্দ। যেন ঠাকুর শ্রীরামঃ্কই তাঁকে তার প্ররুত 
পথটি দেখাবার জন্া এ এটি ঘটন। ঘটান । 

একদিন প্রচণ্ড মাথার যন্ত্রণায় ছটফট করছেন অথগ্ডাণন্দজী | নানা ভাবে চেষ্টা 
করেও যন্ত্রণা এতটুকু কমাতে পারলেন না । এই সময়ই মনে পড়ে তাঁর 'ঘধীত বেদাস্তর 
কথা । সঙ্গে সঙ্গ বেদান্তর সাধন 'আনুযায়ী চিন্সা ককতে থাকেন কে আমি, এটা 
কার শরীর ? আমি তো শরীর নই, মন নই-__আমি অনন্ত অগয় আত্মা । 'এই £কম 
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চিন্তায় বেটে যা কিছুটা সময । আনি মাধা 1*নি যেন দেখেন হ।মাগুডি দিয়ে 
যাচ্ছেন বল..গাপাল অ 1 গছ, গঠনে ঠে সসাছন আনুলাধিও কুক 
মাতা যশোর হাতে এা।ননা। আতুদা দেথন্নে, গেপাল আৰ যশোদা পেছ"ন 
আবিভূত হলেন ঠাকুব শ্রীবামক্চ। তিনি অথগ্ানপ্প্জ ওহ গোপান ও যশোদা 
যতি দেখিয়ে বলেন, দেখ দেখি কি সরব ৬৭। শুতে 'গ।পাল ভাবে আবি? 
হেন অখগ্ডানন্দ। আৰু ভাবে তিনি “৭ * লাগলেন, “51৫০1 শিবান, চান মুগ্ডি। 
এন গোপল  ।, খন্বাদন করবা । শ্য শাব এ বলেও ছ'থ "ন5। ভাবে ঘোবে 
তিনি গোপাল যশোণা এব, এবাম।খ কে খেত ধবচে গণ্ন "খনি সব মিণিয়ে গেল ।' 
শান্ হয়ে অথগ্ানন্দ বুঝলেন, জ্ঞান নখ, ভক্তি, গেবা5 হচ্ছে তাব পথ। 

অন্ত এবদিনেব এথা | গবমণাঁল । মঠেখ বড ঘবে *পটা! মাব পেতে শুষেছেন 
তাবা সবাই । প্রচণ্ড গরমেব জন্য ঘুমোতে পাবঝছেন শ|দে৬ই । বাহবে এত)ুধু 
হাওয়া নেই। বেমন যেন এবটা গুমোট ভাব। খানিক্ষণ খুমোবাব ব্যর্থ চে্গা ববে 
উঠে পডলেন অখণ্ানন্দ। একট] বড পাখা টেনে নিষে বাতাস কবতে শাগলেন 
সবাকে। এহবটা চপিতে আন্যে মাস্ত খুশিশে পডলেন সবাই। তাবি মধ্যে 
স্বামী অথগডানন্দ অন্ুত্ব «বলেন শাব বোখাও এশটকু হাপ্তি নেই। তিনি যেন 
উপ, চক্িতার্থ। দশেব শ্লখে আমাধ শ্থখ--এই তাঁবটি অন্থতব ধরলেন তিনি 


প্রাণে প্রাণে । 

সেবাধমে বিশ্বাসী তিনি সেং ছোটবেলা থেকেই । সেই সময়েও কোন কলেবা 
'বোগর খোক্গ পেলে নি:জ সাবাবাত জেগে সেবা খরতেন তাব। এখন «ই'্ঠে 
থেকে সেং সেখা-বোধ যেন তাৰ আরও জাগ্রত হল। 

ইউরোপ আমেরিকা বেধ।গ প্রচার বরে সেখানে তাব তীয় ধমের বিজয বৈজযপ্তা 
উড়িনে ১৮৯৭ সালেব ভান্ুয়ারি মাসে স্বাশী বিবেকানন্দ ফিবলেন। দিকে দ্িবে 
মানুষ মাল হাতে বরণ বরছন তাকে। গুকভাহবা সে দৃগ্য দেখে উল্লসিত, উৎফুলপ। 
স্বামীজীর বাছে দলে দলে আসতে লাগল নবান যুবববুন্দ। 

এদিকে স্বামীজী আক্রান্ত গলেন বহুমুত্র রোগে । আবোৌগ্যেব আশায় তিনি 
গেলেন দাঞজিলিং। যাখার আগে স্বামী খামরু্।নণ্ণক্ে তিনি মাদ্রাজে পাঠালেন 
মঠ স্থাপনের জন্য । সহকাবী হি সবে দিলেন আপন শিষ্য স্বামী সদানন্দকে । ষাবাব 
দিনেই তাকে কুকুরে কামডাল। অখগ্ডানন্দ তাব জন্য ওবুধ আনতে চন্দননগব 
গেলেন । সেখান গেকে ওষুধ মঠে পাঠিয়ে দি ষগঙ্গাতীর ধার তিনি রণ্না হলেন ৯ন্তব 
মুখে । তার মধ্যে তখন যে নতুন ভাবের দেখ! দিল তারু হর্দিশ তিনি নিজেও জানেন না। 
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পদব্রজে চলেছেন এক সন্াসী। নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগর, পলাশী-_-না, কোথাও বাস 
করার তাগিদ অনুভব করলেন ন| অন্তরে । চললেন আরো সামনের দিকে। 


বেলডাঙজায খন পৌছলেন তখন সন্ধো হয়ে গেছে। গঙ্গার ধার ধরে চলেছেন হঠাৎ 
দেখেন একট! বাচ্চ। মেয়ে_মুসলমান- গঙ্গার ধারে বসে কীদছে। দেখে মনটা তর 


তরে উঠল ককণান। কাছে গিষে জিজ্েম করলেন, কি হয়ছে মা, কীদছ কেন? 

কাদতে কঁদতেই মেমেটি বলে, আমাদের একটা মাত্র কলপী তাই নিদে 
এসেছিল।ম খাবা জল আনতে । কিন্থু কলসীট। পড়ে ভেঙ্গে গেছে । এখন আমি 
বাড়ি ফিরবই বা কেমন কবে, আর জলই বা রাখ! হবে কোথা ? 

মেয়েটির সে জিজ্ঞাসার সমাধান করে দিলেন অখণ্ডানন্বঙ্ী। একটা নতুন মাটির 


কলসী কিনে তাকে দিলেন, আর দিলেন ছু পয়সার মুড়িমুখকি। মূহুর্তে তের 
চোদদটা শর্ণ ছে"ল মেয়ে তাঁকে ঘিরে ধন । সবার মুখে একটি কথা-_বাবা আমাদের 


খেতে দাও, বাব। আমাদের, খাবার দাও। সেই বতৃক্ষুর দলকে দেখে অখণ্ডানন্দ 
বুঝলেন বনদিন এর! পেটপুরে কিছু খাযনি। বেদনায় তার চোখ হুলছল করে উঠল। 
সঙ্গে যা পয়সা ছিল তা! ধিষে খাবার কিনে তিনি এদর বিলিয়ে দিলেন। তাবপব 
কপর্দকশূন্য সন্নানী আবার যাত্রা শুক করলেন উন্বরে। ভাঁবতা স্টেশনে রাতট। 
কাটিয়ে ভোরেব টেনে উঠবেন, কিন্তু ওঠ হ'ল না। কি এক ভাবে অ.ছন্ন হলেন 
তিনি। সেদিন ছিল অন্পূর্া পুজা । কাছেই এক বাড়িতে হচ্ছিন পৃক্জা। 
সে বাড়ির লোক অযাচিত ভাবে ডেকে নিয়ে গেন তাকে । তিনিও স্নান করে 
মণ্ডপে বসে গুক করলেন স্থুলপিত কঠে চণ্ডী পাঠ। পাঠ শেষে প্রার্থনা করলেন, 
দেবী, তুমি যর্দি আমাদের অন্নপূর্ণা মা, তবে আমাদের এত অন্নকষ্ট কেন? কেন, 
কেন ঘরে ঘরে এত অন্নভাব? সবার ছুঃখ তুমি দূব কর মা। 

সেদিনটা সেখানেই কাটগ। পরদিন যাত্রা করবেন কিন্ত তখনই তিনি পেলেন 
ঠাকুরের নির্দেশ-__ এখানে এই গঙ্গাতীরে তোর অনেক কাজ আছে। 

স্বামী অখগ্ডানন্দর যাওয়া আব হ'ল না। থেকে গেলেন সেখানে । দেখলেন 
ছুতিক্ষের করাল মৃত্তি। গ্রামের পর গ্রাম ঘুর অনণনক্রিষ্ট মানুষ দেখে তার নানে নেষে 
এল করুণার বারি। তিনি ঠিক করলেন, এদের ছৃ'খ দূৰ কবতে ন। পারলে এন্দের মুখে 
অন্ন তুলে হাপি ফোটাতে না পারলে, এন্দর ত্রানের ঝ/বস্থ' করতে শা পারণে_ 
বুথা_বৃথ! সব কিছু। 

অস্থির অথগ্ানন্দ সবকিছু জানিয়ে চিট লিখলেন মঠে। স্বামীজী যখন এই চিঠি 
পেলেন তখন দুঃখে বিচলিত হ'ল তারও ভদয়। সঙ্গে সঙ্গে কিছু টাকা দিয়ে পাঠিয়ে 
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দিলেন দুজন গুরু ভাইকে । সে দিনট! ১৮৯৭ সালের ১৫ মে। রামরুষ্ণ মিশনের উদ্ভোগে 
প্রথম ত্রাণ কাজটি শুরু হ'ল “বহুরমপুরের পাচর্গা এবং মাহুল| অঞ্চর্লে, মন প্রাণ 
দিষে ত্রাণ কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লেন স্বামী অখণ্ডানন্দ। আর অর্থ দিয়ে, উত্সাহ, 
অনুপ্রেরণা দিয়ে, কর্মী দিয়ে তাঁকে সাহায্য করতে লাগলেন স্বামীজী, স্বামী ব্রদ্ধীনন্দ 
আর স্বামী প্রেমানন্দ। সেদিনের সেই সেবা কার্য চলেছিল প্রায় একবছর । মানুষ 
অবাক হয়ে দেখল ভাবতের সন্ন্যাসী শুধু জপ ধ্য'নে আর মুক্তির তপশ্গাষ দিন কাটায় 
না_আর্তেপ ত্রাণেও ঝাঁপিঘে পড়ে তাঁরা । মানুষের কাছে সে এক নতুন অভিজ্ঞতা । 
রামকুঞ্চ মিশনের সেবাকার্ধ দেখে বিশ্মিত হুলন জেলাশাসক মিঃ লেভিগ্র। 

দুর্ভিক্ষের ফলে বভ শিশুর বাবা মা হয় মারা গেছে বা সঙ্গচ্যুত হযেছে। তাব! 
তখন ঘুবে বেড়াচ্ছে অনাথের মত। তাদের দেখে লেঞজি্জ স্বামী অথগ্ডানন্দজীকে 
বললেন স্বামীজী আমি এই প্রথম দেখলাম হিন্দুন্ন্াসী ত্রাণ কান্দে আত্মনিগ্জোগ 
করেছে । ছুতিক্ষতো খেষ হয়েছে এগন অনাথ শিশুগুলির ভার নিন আপনি । আপনি 
যর্দি একটি অনাথ আশ্রম খোলেন তবেই হবে দেশের প্রকৃত উপকাব। 

লেভিঞ্জের মে কথা শুনে অখগ্ডানন্দ সব জানলেন স্বামী বিবেকাশন্ধকে । সমর্থন 
পাওয়া গেল তার। স্থাপিত হ'ল অনাথ আশ্রম। জাতিথর্গ নিবিশেষে সবাই পেল 
তাতে ঠাই। আশ্রম প্রথমে মাহুলাগ্ পরে শিবনগরে একটা পুরানো দে তল! বাড়িতে 
উঠে আসে। ১৮৯৮ সালে স্থাপি৩ অনাথ আশ্মটির নাম হয় রামকৃষ্ণ অনাথ আশ্রম । 
আশ্রমের সেইসব অনাথ শিশুর গাওয়া, দাওয়া, লেখাপড়া! শেখানো, সেবাশুশ্রাষা 
কর! এবং কর্ম শিক্ষায় তাদের শিক্ষিত কর] সব কাজ তখন একা করতে হ'ত স্বামী 
অখগ্ানন্দকে। সবার কাছে তখন তার পরিচিত 'দগ্ডীঠাকুর' হিসেবে । ১৩ বছর 
বাদে আশ্রমটি সারগাছিতে তার নিজস্ব ভবনে উঠে যায়। 


মুশিদানাদ অঞ্চ.লর ছৃতিক্ষে এই সালে ত্রাণ কাজ সম্পর্কে স্বামী পরে 
অথগ্ডানন্দকে বলেছিলেন, “যখন প্রেমানন্দ শ্বামী তোমার চিঠি গুলি আমাকে দিল 
তখন দেখলাম ঠাকুর মাহুলাতে তোমার পাশে দীড়িয়ে আছে। তাই তোমার 
সেবাকার্য এত সফল 1, 
যাই হোক রামকৃষ্চ অনাথ আশ্রমের ছেলেদের লেখাপড়ার সঙ্গে স্বনির্ভর করার 
ব্যবস্থাও তিনি করেছিলেন। ১৯০৫ সালের অনেক আগে থেকেই তিনি এখানে 
চরক1 এবং তাত চালিয়েছেন। গান্ধীজীর চরক। কাটার অনেক আগেই চরকায় 
| কাপড় বুনে তা পরে অখগ্ডানন্দ বলেছিলেন, "আমি একজন সামান্য সন্নাসী। 


€৯ 


এই নগন্য পল্লীতে এই চার আম্গুল কাপড় বুনেছি। এর দ্বারা তেত্রিশ কোটি 
ভারতবাসীর নগ্নতা! কিঞ্চিত ঢাকতে পেরেছি ।, 

অথণ্তানন্দ তার একক প্রচেষ্টায় এই সারগাছি আশ্রমটি গডে তোলেন । তাব 
তত্বাবধানে এবং আশ্রমের উদ্ভোগে গ্রামের বালক এবং বয়স্কদের জন্য দু'টি ধিছ্যালষ 
পরিচালিত হতে থাকে। এই জঙ্গে একটি দাতব্য চিকিৎসালয়ও খোলেন তিশি। 
গ্রামেব লোকেদের সাধাবণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আধ্যাত্মিক শিক্ষ। দেবার জন্য রামায়ণ, 
মহাভারত প1ঠ, মাজিক লগ্ঠন সহযোগে বক্তৃতা ইত্যাদির ব্যবস্থা ছিল । 

পূর্ববঙ্গে যেবাব ভীষণ ছুঙিক্ষ হয সেবার অথগ্াণন্দজ|ও কিছু কবতে শা পেবে 


দুঙিক্ষণীড়িতদের মতই শাক পাত! সেদ্ধ খেয়ে দিন কাটাতেন, প্রার্থনা করতেন দুভি ₹ 
অবসানের । 


১৯৩৪ সালে বিহাবে দ্ুমিকম্পে বিধক্ত মুন্ের এবং ভাগলপুর গেলা পরিদর্শণ কৰে 
তিনি সেখানে তান কাজের ব্যবস্থ। করেন । তখন তার ৭* বছর ৰযেদ। অথচ এই 
খযসে তার নেতৃত্বে পামর্জ মিশন যে সেবাকা্জ চালায় তা! দেখে মুগ্ধ হন মহাত্মা গান্ধ? 
এবং রাজেন্দ্র গ্রসাদ । তার তৎপরতা দেখেই ফ্জাদের মনে মিশন সম্পর্কে একট শ্রদ্ধাৰ 
ভাব গড়ে ওঠে। 

আধাত্মিক জীবন-যাপনের সঙ্গে মানতষের সেবা! করে গেছেন তিনি 'আজীবন। 
শিবজ্ঞানে জাবসেবার এক বিরন দৃ্টান্গ স্থাপন করেন তিনি । ওই সব্দে দেশে 
বাঁজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কেও তিনি ছিলেন পূর্ণ সচেতন। তাই কংগ্রেসের কর্মবার। 
দেখে চিত্ঞ্রণ দাসকে ১৮ পাতার এক চিঠি লিখে তিশি ধলেন, কংগ্রেসের বাধিক 
অধিবেশন গ্রামে হওয়া উচিত, কংগ্রেস সভাপতির মোঢরে ন1 গিয়ে গরুর গাড়িতে 
সভান্থলে যাওয়া উচিত, ক্রেন আগত প্রতিনিধিদের গ্র।মবাসাদের খাবার খাও 
৬৮৩1 আগেকব।র রাএগুক সুরেন্ত্রণীথ বন্য্যোপাধ্যায়কে তিনি বলেন "আপনার 
(কিভাবে কংগ্রেম পরিচালনা করছেন? দেশের মঙ্গল চাইলে গ্রামে যেতে হয়। 
সেখানে হাজার হাজার গ্রামবাসী রয়েছে, যারা আপনাদের কোন কথাহ জানেনা । 
আপনারা এখন শুধু শহরে বসে কংগ্রেস করছেন । আপনারা গ্রামে গিয়ে কংগ্রেসের 
অধিবেশন করেশ ন। কেন?" আবার একদিন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচাথ 
আশুতোষ মুখোপাধ)ায়কে ধলেন, “আপনি ঞএশানে সংস্কৃত ভাষার প্রচলন করেশ না 
কেন? 'এই সংস্ক "ইতো৷ জাতির মেকদণ্ড।” 

একই সঙ্গে দেশের দারিদ্র্য দূর করার, তাঁদের সেবা কণীর, তাদের রাজনৈতিক 
মুক্ত সঠিক পথ অস্থসন্ধান এবং তাদের প্র শিক্ষার পথ নিদেশ কাজে ব্রতী ছিলেন 


ও 


তিণি। ১৯২৫ সালে তিনি রামকৃষ্চ মঠ ও মিশনের ৬|ইসপ্রেসিডেণ্ট এবং ১০৩৪ 
সালের মার্চ মাপে দ্বামা শিবানন্দের মহাপ্রয়াণের পর প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। কিন্তু 
তখনও তিনি সারগাছি আশ্রম ছেড়ে বেলুড়ে গিয়ে থাকতে চান নি। কাঞে, 
সেখানে থাকতে হলেও কাজ মিটলেই চলে আসতেন সারগাছিতে । দেখাক ব 
অনাথ শিশুদের চিন্তায় প্রাণ কাদত তর । 

বাংলা, ইংরেজী, সংস্কতে স্থপশ্তিত অগপ্ডানন্দ বেদান্ত»চাতেও ছিলেন আগ্রহী । 
বাঞ্পুতণাঁয় খাক|র সময় আয়ও করেন হিন্দী ব্যাক্রণও। উদ্বোধন পত্রিকায় 
প্রকাশিত তাঁর তিব্বত তিন বৎসর" ব। বন্থমঠাতে প্রকাশিত অসমাধধ রচন! “্মুতি- 
কথা বাংপাসাহিত্যেব সম্পদ । শ্রীরামকেেব ভাঁবাদর্শে এাবি 5, বিবেকানন্দ নির্দেশিত 
পখের পথিক শ্বামী অথগুশন্দ ১৯৩৭ সালের ৭ মার্চ ফিরে যান ই? দেবতা শ্রীরামরুষ্ণের 
কফোলে। দেশ জডে সেসময় চলছিল শ্রীবামক্ের শতবাঠধক উতসন। 


৬১ 





শি শীশি্ী শি স্পেস? পপ, হারার, ০০৯০ 


| তত্ব দেব ন জানামি রামরুষ্চ তব প্রভো!। 
কির যাদৃশোহসি কৃপাসিন্দে। তাদৃশায় নমো নমঃ ॥. 
২৬ বেশ কিছুদিন বাদে হরিপ্রস্প এবার এল দক্ষিণেশ্বরে | 
ঠাকুর বারবার তাকে খবর পাঠিয়েছেন তবু আসার গরজ ছিল 
না। তারপর শরৎ যখন তাকে গিয়ে বলল, কিরে, দক্ষিণেশ্বরে যাসনি কেন, 
ঠাকুর তোকে ডেকেছেন। তখন আর না এসে পারল না হরিপ্রসন্ন। তাকে দেখেই 
ঠাকুর বেশ সখেদদে বললেন, কি রে এতদিন আসিস নি কেন? এত করে ডেকে 
পাঠাচ্ছি তোকে, অথচ তোর আসবারই নাঁম নেই। 
কি করব, সব সময় আসার গ্রেরণা পাই ন! যে মনে । হ্রিপ্রসন্নর স্পষ্ট জবাব। 
দেই সহজ সরল কথাটা গুনে ঠাকুর শুধু একটু হাসলেন। তারপর বললেন, 
না আসিস ন। এলি, কিন্তু একটু একটু ধ্যান করছিস তো? 
করছি কিন্তু ধ্যান তেমন জমছে না । আচ্ছ। ভালভাবে ধ্যান কেমন করে করা যায় 
আমার একটু শিখিয়ে দেবেন! সবাই যে বলে ধ্যানানন্দে ডুবে থাকা যায়। কই 
আমার তো। তেমন হচ্ছে না? 
হরিপ্রসন্নর কথা শুনে আবারও হাসলেন ঠাকুর। তারপর বললেন, ধ্যানে ডুবে 
যেতে চাস, আনন্দ পেতে চাস ? 


চাই-ই তো। 
তবে আয়, কাছে আয়। ঠাকুর ডাকেন হরিপ্রসন্নকে । কাছে আসে হরিপগ্রসন্ন। 


ঠাকুর বলেন, এবার, বের কর তোর জিব। তর্জনী দ্বিয়ে জিবের ওপর লিখে দেন কি 
একটা মন্ত্র। তারপর বলেন এবার যা পঞ্চবটিতে গিয়ে ধ্যানে বোস । 

হুরিগ্রসন্নর তখন একটা মন্রমু্ধ অবস্থা । আচ্ছাঞ্জের মত ধাঁরে ধীরে তিনি যান 
পঞ্চবটিতে । বসেন ধ্যানে । আশ্চর্য। সেদিন ধ্যানে বসার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি হন 
সম্বাধিস্থ । মন চলে যায় এক আনন্দলোকে। 


৬ 


অনেকক্ষণ বাদে ধ্যান যখন ভাঙে তার, তখন দেখেন ঠাকুর তার বুকে পিঠে হাত 
বুলিয়ে দিচ্ছেন । হরিপ্রসন্নকে তিনি বলেন, কিরে আজ ধ্যান হয়েছে । 

হ্যা বড় আনন্দ পেলুম আজ । আজ আমার সত্যিকারের ধ্যান হয়েছে। আবেগ- 
ভরা গলায় বলে যান হরিপ্রসন্ন | 

হবে রে হবে, এবার থেকে দেখিস রোজ হবে। 

ঠাকুরের সে কথ৷ শুনে হরিপ্রসন্গ লুটিয়ে পড়েন তার পায়ে । তিনি তুলে নেন তাকে 
বুকে। এক আনন্দ মহাসাগরের বুকে মিশে যায় আনন্বসাগর । 

হুরিপ্রসন্ত্রের মনে পড়ে প্রথম যেদিন ঠাকুরকে দেখেছিলেন তখন তিনি নেহাতই 
কিশোর | বেলঘরিয়ার দেওয়ান গোধিন্দ মুখুজ্জের বাড়িতে এসেছেন ঠাকুর। গৃহীতক্ত 
গোবিন্দ দেওয়ানের বাড়িতে প্রায়ই পড়ে ঠাকুরের পায়ের ধুলো । যেদিন ঠাকুর আসেন 
সেদিনই মুখুজ্জের বাড়িতে যেন বসে আনন্দের হাট। পাড়ার বহু মানুষ ভিড় করেন তার 
বাড়িতে সেদিনও তাই হয়েছিল । ভিড়ের এক কোন দাড়িয়ে ছিলেন কিশোর হরিপ্রসন্ন । 
সেদিন শ্রীরামকুষ্ণকে দেখে তার জেগেছিল বিচ্ময়। বারবারই মনে হয়েছিল, এ কেমন 
সাধু? গেকয়া নেই, মাথায় জট] নেই, কপালে ভম্ম ণেই_-এ আবার কেমন সাধু? 

উনি ষে কেমন সাধু হরিপ্রসন্ন আজ বুঝলেন তা ভাল ভাবেই । শ্রীরামকুঞ্ণকে 
প্রথম দর্শনের মধ্যে কেটে যায় দু'টি বছর। হরিপ্রসন্ন তাকে দেখার, কাছে যাওয়ার 
কোন তাগিদই অনুভব করেন না। দেখতে দেখতে এল ১৮৮৩ সাল। হরিপ্রসন্ন 
তখন কলকাতার সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের ছাত্র । সহপাঠীদের মধ্যে আছেন 
পরবর্তীকালের স্বামী সারদানন্দ__শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী, বিখ্যাত সংবাদ্দিক রামানন্দ 
চট্টোপাধ্যায়, বরদা পাল প্রভৃতি । এই সময়ই একদিন (সম্ভবত ১৮ নবেম্বর) শরৎ আর 
বরদার সঙ্গে হরিপ্রসন্ন এলেন দক্ষিণেশ্বরে । সেদ্দিন ঠাকুরের মুখে নানা তত্বকথা 
শুনে আবিষ্ট হলেন তিনি । সেদিন সন্ধযাতেই কলকাতাতে মনি মল্লিকের বাগানবাড়িতে 
ঠাকুরের যাওয়ার কথা ছিল। তাই বেশি কথা হ'ল শা। শুধু বললেন, তিনি 
তার এই তিন বালকভক্তকে, যাবি আমার সঙ্গে কলকাতায়? এককথায় রাজি 
হলেন তারা। ঠাকুরের সঙ্গে তারাও গেলেন সেদিন মণি মাল্লিকের বাড়ি। নানা 
কথার মধ্য দিয়ে কেটে যায় সময়, মন ভরে যায় হরিপ্রসন্নর । একটা আনন্দ নিয়েই 
বাড়ি ফিবেছিলেন তিনি বেশ রত বরেই । 

দুয়ারে দাড়িয়ে ছিলেন উৎকন্ঠি্ঠা মা। ছেলেকে দেখেই জিজ্ঞেস করেন, কি রে 
আজ ফিরতে এত রাত হ'ল? আমি তো ভেবে ভেবে মরি । 

ভাবনার কি আছে। দক্ষিণেশ্বরে গিমেছিলাম শ্রীরামরুষ্কে দেখতে । 


৬৩ 


ও, তুহ সেহ পাগণ। বাধুনটার কাছে গিয়েছিলি ? 

উশি পাগল। এখথা তোমার কে বলল। আমি তো ওর মধে। পাগলামোব চিহ, 
মাত্র দেখতে পেলাম শা। দিব্য সঙ সরল মাঠষ। আর কী সুন্দর জ্ঞানের কথ। 
বলেন-_সব কিছু জশতাতের মত মনে হষ। 

কি জানি বাপু। শুনেছি উনি কম করে সাডে তিনশ কাত ছেলের মাঝ! খারাপ 
বরে দিত ছেশ। 

কি যে সব উদ্ঘ) +থ| বল না ম| | বলেই হরিপ্রসনন বলে ধন ভিতরে | 

মাকে ও বথ| খললেও সত্যি লত্যিই সেদিন এবামকষণ তকণ হরিপ্র সন্নর্ন অস্তর্দগতে 
ঙুলেছি'লন এ বিণাট আলোডন | সব ছেড়ে ছু"ডে সাঁবাক্ষণের জন্য তাব পাষের 
তনায বসে খাবার জন সনটা হাব ব্যকুন হতো উঠেছিল ॥ দি সমন্ণার খানসিক 
অসস্থার ক% বলতে গিয়ে পবধঠ। লে শিনি বলেছেন, তি মাখা গাবপ 
করে দ্িথছিলেন তিনি ম'খাট| খাত খাবাপ হতে বগেত১। যদি শা আমি 
দ্রাক্ষণেশ্ববের সেই ডল্মান্দর প্রএাবেব আগ৩1]1 মধ্যে শাশতান ।--৬গবান জ। শন, 
অ।॥ আমি কোথায় থাকতাম । ১৮৩ থহ পধিব নসাবে' পঞ্ষিল ঠা মনে 
ডুবে থাকতাম এবং শার প'৮জন -য হা. প্রান কাটায় ন[মিও টিক সেভ গত 
গতিঞ ভ!.ব জীবন খাঁটাতাম । 

শ্রীরমকৃষ। মে যিনি “বধ, সন্গালণ বা বিজ্ঞান মহাবজ ননে পবিটি৩ 
বিবেকানন্দ যাকে আর করে কথন 'পেপন' কখনও 'এলাভাখ[দ্ু বিশপ' বলে ডাকতেন 
শ্রীরামকষ্ের চিহ্কিত পঞ্তানদের মধ্যে কনিষ্ঠতম সেই হরিপ্রসন্ন চট্টোপাখ্যাযহঃ সন্যাস 
শিয়ে হয়েছিলেন স্বামী বিজ্ঞানানন্দ__হযেছিলেন শ্রীমক্চ মঠ ও শিশনো চতুখ এবং 
শুবামরষ্ণের সাক্ষাত শিশ্যদের মধ্যে শেষ অধাক্ষ। 

১৮৬৮ সালের ২৮ অক্টোবর (নাবি ৩ অক্টোবর ?) 0লখরিযাঘ এক সন্ত্ান্ব খংশে 
জন্মভ্রহণ করেন । মাত্র ১৫ বছৰ ধ্যসে তিনি কলকাতার হেঞার স্ুল প্রথম বিভাগে 
এ্টান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ধণর্টঁ আটর্স ঝা এফ. এ. পড়েশ সেন্ট জতিয়াসে 
এবং পরীক্ষায় একুশতম স্থ!নটি দখল করেন । বি.এ. পাশ করেন পাটন! কলেঙ্জর থেকে 
এবং পুণে কলেজে হপ্রিনিয়ারিং পড়ে ১৮১২ সালে দ্বিতীয় হয়ে এল. পি. ই. 
পরীক্ষা পাশ করেন। 

ভারত সরকারের 'মধীনে ডিদ্দ্িকট ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে প্রায় পাচ বছর গাজীপুর, 
এটোয়া, মীরাট, বুলন্দশহর প্রভৃতি জজারগায় কাজ করেন। শ্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য 
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ধজম্নের পর ফিরে এলে ১৮৯৬ সালে আলমবাজারে রামরুষণ মঠে যোগ দেন এবং 
ব্রাস নেন ১৮০৮ সালে। 

বিজ্ঞানস্বামী ছিলেন অত্যন্ত মিতাঁক, সত্যবাদী এবং মাতৃভক্ত। মা'র জন্তই 

আগে শ্রীরামক্ের সংস্পর্শে এসে মঠে যোগ দেন সবার শেষে। 

হব্রিগসনের বয়েস তখন তেব বছর। একটা বাপার নিয়ে যা তাকে বলেন 
মধ্যেবাদী | হরিপ্রপন্ন বারণাবই বলত থাকেন মিথ্য কথা তিনি বলেন না, 
লছেনও না । মা তবুবিশ্বাপ করেন না। তথন বেগে হরিপ্রপন্ন নিজের টপতে ছি'ড়ে 
লেন, আমি ষ্দি মিথো কথা বলি তবে আমি ব্রাহ্মনই নণ। মা সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠেন, 
য়, হায়, কি সব্বনেশে ছেলেরে তুই। পৈতে ছিড়ে বসলি না! ঙ্জাদি কি অমঙ্গল 
₹টে। ছু্গগ।বশতঃ তারপবদিন£ কেয়েটা থেকে খবর আপে, দ্বিশীয় আফগান 
ুদ্ধে হুবিপ্রপন্নের বাবা নিহত হয়েছেন। সে তারধার্তা পেয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ে মা 
বলেছিলেন, দেখ তোর অভিশাপে আজ কি সব্বনাশটা হ'ল । 

এরপর থেকে মা'র প্রতি কর্তব্যের টানটা বেশি করে অন্কুভব করতে থাকেন তিনি । 
তাই এগ সিই পাশ কে সব্বকাখি চাঞ্বি নেশ। বেশ কিছুর্ধিন চাকত্বি করার 
পর টাকা পমসা! জমিয়ে ধখন দেখলেন সেই টাকায় মা'র বাকি জীবন বেশ ভালভাবেই 
কেটে ষাবে তখনই তিনি মঠে এসে যোগ দেন । 

হরিপ্রসমের সতে।র প্রতি এই নিষ্ঠা ছিল আজীবন । সত্য কথা বলতে যেমন ভয় 
'শতেন না, তেমনি কেউ অন্যান ভাবে মিথ্যা কটুক্তি করলে নিজের স্বার্থের কথা ণ! 
তবেই বলিষ্ঠ ভাবে কবতেন তার প্রতিবাদ। তার ছাত্র জীবনেই ঘটেছিল 
এমনি একটি ঘটন।। সেদিন যদি তিনি এর প্রতিবাদ না করতেন তাহলে হয়ত 
এল পি ই পরীক্ষায় প্রথম স্থানটি অ।সত তারই দখলে । 

ঘটনাটা! ছিল এই রঞক্ম। শুণে কলেজে তখন তাদের ভৃতত্ব পড়াতেন এক পাত্রী 
অধ্যাপক । একদিন ক্লামে তিনি পড়াচ্ছেন। বাইরে ধলে.জর মাঠে তখন একটি 
গক চরছে। দেঁথে পার্রাটির একটু সম্ত ্রসিকত। করার লোভ হ'ল । ছাত্রদের তিনি 
বললেন, দেখ-_-দেখ ওই তোমাদের পিতামহ ঘাস খাচ্ছে । 

হিন্দুর! জন্ান্তরবাদে বিশ্বাসী । তাদের সেই বিশ্বাসকে আঘাত দেবার জন্যই 
পাত্রী অধ্যাপকের এই অপচেষ্টা। ছাত্ররা মনে মনে আহত হলেও পরীক্ষায় খারাপ 
স্বর পাবার ভয়ে চুপচাপ থাকে । কিন্তু হরিপ্রসন্ন মুখ বুজে মিথ্যাকে সহ্য করার 
ছলে নন। তিনি উঠে দাড়িয়ে ব্গলেন স্যর, যীশুথু্ট তো অনুঢা নারীর সন্তান 
আপনা৭ তাকে ঈশ্বর রূপে পুজাও করেন। এর পেছনে কি কোন যুক্তি আছে। 
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হরিপ্রসন্মের এই কথাটা শুনে শিক্ষকের চোখ মুখ লাল হয়ে ওঠে। মুখের ম' 
জবাব পেয়ে তিনি আর কিছু বলতে পারেন না। কিন্তু মনের সেই ঝাল মেটা 
পরীক্ষার খাতায়। হরিপ্রসন্ন ভূতত্বে তেমন ভাল নম্বর পান না । 

যাই হোক সেই কিশোর বয়সে শ্রীরামকের সাক্ষাৎ পাওয়ার পর থেকে আরে 
আট দশ বার তিনি শ্রীরামকৃষ্ের সংস্পর্শে আসেন। সম্ভবত ১৮৮৫ সালে ঠাবু 
তর্জনি দিয়ে হরিপ্রসন্ত্রের ভ্রিভে মন্ত্র লিখে দিয়ে তার আধ্যান্মিক শক্তি সঞ্চীরি 
করেন। 

ওই বছরের গোড়ার দিকেই হরিপ্রসন্ন প্রথম দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে রানি 
বাস করেন। ঠাকুর তার অন্যান্য ভক্তদের ক্ষেত্রে যা করেছেন হরিপ্রসন্নেরও ঘটেছে 
তাই। সেদিন হরিপ্রস্ন দক্ষিণেশ্বরে আদার পরই ঠাকুর বলেন, আজ রা 
এখানেই মা'র প্রসাদ পাবি আর এখানেই রাতে থাকবি। এই অযাচিত সৌভাগে 
হরিপ্রসন্ন উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন মনে মনে। এক কথাতেই রাজা হয়ে যান সেদিন 
যথা সময়ে মন্দিরের প্রপাদ এল। হরিপ্রসরকে তিনি আদর করে খেতে বসালেন 
হরিপ্রপহের বন্নসের চেয়ে তখন অনেক ভাল চেহাবা । যেমন লঙ্কা তেমনি প্রস্থেৎ 
অনেক খাশি। তাকে খেতে দিয়েই ঠাকুরের মণে হ'ল এতটুকু প্রসাদে তার 
এই কনিষ্ঠ সন্তানটির খিদে মিট.ব না, তাই তিনি খবর পাঠালেন নহবতগানাং 
শ্রীমা'র কাছে। সেখান থেকে এল ডাল আর রটি। পরিতৃপ্তির সঙ্গে খেলে, 
হরিপ্রসন্ন। সে রাত্রে ঘরেই মাদুর পেতে নিজের হাতে মশারি গুজে 
শুতে দিলেন তিনি তার এই তরুণ ভক্তকে । তারপর ষ্ল.ংলন, “জানিস, বে; 
তোকে এত ভালবাসি ঃ মা আমাকে দেখিরে দিয়েছেন যে, তুই এখানকার, খুং 
আমার চিহিত সন্তাশ। তারপর আপনমনে ঠাকুর বলে চলেন কত কি বথা 
হরিপ্রসন্নের কানে কিন্তু সে সব ঢুকছে না। ঘুমে ছু চোখ গার ভারি হয়ে আসে 
তারি মধ্যে হরিপ্রসন্ন দেখলেন, ঠাকুর তার মশারির চারধারে ঘুরছেন আর হাত 
তালি দিয়ে বিড়বিড় করে কি সব বলছেন। তারও পরে স্বামা বি্ঞানাননদে। 
ভাষায় 'সে রাতে তাকে ঠাকুরের যা দেওয়ার ছিল তার সবই উজ্জাড় করে দেন। 
ওই সময়ই ঠাকুর তাকে বলেছিলেন, খুব ধ্যান করবি আর খবরদার বিয়ে করিস না 
মেয়েদের থেকে সব সময় দূরে থাকবি। সব মেয়েঝেই মনে করবি খা। 

১৮৮৬ সালের মে জুন ণাগাদ ঠাকুরের সঙ্গে হরিপ্রদন্নের স্ুলে শেষ সাক্ষাংকার 
কাশপুর উদ্ভান বাটি থেকে বিদায় নিয়ে তিনি তখন চলে যান পাটনাক্স বি.এ পড়তে 
আর ওই বছরেরই আগস্ট মাসে ঠাকুর হন মহাসমাধিমগ্ন । কিন্তু তার হতিপ্রসন্র 
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নঙ্গে যোগাযোগ কিন্তু বন্ধ হয় না। বরং প্রায়ই হরিপ্রপন্নের হতো স্বপ্নদর্শন | 
এটোয়াতে চাকরি করাব সময়ই শ্রীরা'কষচ পরপর ছু'বার তাকে দর্শন ধিষে সংসার 
তাগ ৭রার ভ্রন্থ নির্দেশ দেন। সেই শিদেশেই হারপ্রপন্ন ১৮৯৭ সালে যোগ দেন মঠে। 

ঠাকুর তার এই কনিষ্ঠ সন্তানটির তি বে কতটা “ম্নহপরায়ণ ছিলেন তা জানা 
1য আরেকটি ঘউন। থেকে । পেধিশও ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন হরিপ্রসন্ন। 
ঠাকুরের কাছে তখন রয়েছেন স্বামী ত্রদ্ানন্দও। একথা সে কথার পর ঠাকুর হঠ।ৎ 
রিপ্রস্নকে বলেন, ভ্য। রে তোর নাকি খুব শক্তি হয়েছে। দেখি তোর কেমন শক্তি? 
মায আমার সপ্ধে কুপ্তি লবি আয। ঠাকুরের সঙ্গে কুস্তি লডা? হরিপ্রসন্ 
প্রথমটায় একটু ইতস্ততঃ করেন। তারপর ষখন দেখলেন ঠাকুর তার সঙ্গে কুস্তি 
৷ লড়ে ছাড়বেন না তথন তিনিও ৬শমে পডলেন তাল ঠকতে। হরিপ্রসম্ের দ্শাপই 


হারা আর ঠাকুরের এতটুকু হাক্ছ৷ শরীর । মুহুর্তে হরিপ্রসন্ন ঠাকুরকে শুইষে চিৎ 
চিবে দেন। সে দৃশ্য দেখে তখন সবার কি খাসি । 


হরিপ্রসন্ধ কিন্তু ৩থন অন্তরে অন্তভব করছেন এ+ বিমল আনন্দ। ঠাকুরকে 
[রাধার জন্ত নয, তার স্পর্শেই খুলে গেছে হরিপ্রসন্নের হয়ে আনন্দের কদ্ধ দ্বারখানি | 
|মী বিজ্ঞানানন্দ পরবতীকালে বলেছেন, “ঘরের পশ্চিম দিকের বারান্দা একদিন 
||মি ঠাকুরের সঙ্গে কৃণ্ডি লড়েছিলুম । এই বারান্দার কোলেই গঙ্গা । তিনি ছোটো- 
[টো মানুষ, দৈর্ঘ্যে প্রস্থে আমি যেমন বড় ছিলাম তেমন গাষেও এক্তি ছিল। আমি 
হজেই তাকে চিৎ করে ফেলেছিলাম । "শী হান্ছ। আর নরম তার শরীর একেবারে 
শুর মতো নরম । মল্লযুদ্ধে আমি জয়া হয়েছিলাম বটে, কিন্থ ঠাকুরের সঙ্গে 


রারিক সংস্পর্শের ফলে আমার মধ্যে যে দিব্যশক্তি সঞ্চারিত হয়েছিল তখন তাতে 
বামি রতিমত ভষ পেয়েছিলাম ।৮ 


চাকরিতে ইন্তাক। দিয়ে হরিপ্রসন্ন মঠে যখন যোগ দেন তখন স্বামী বিবেকানন্দ 
ঠারতে ফিরে এসেছেন পাশ্চাত্য জয় করে। হরিপ্রসন্নকে অত্যন্ত ভাল লেগে গেল 
[ামীজার। রাজপুতানা এখং মন্ান্ত অঞ্চল সফর করার সময় সঙ্গী হিসেবে তিনি 
বছে নিণেন তাঁকেই । ১৮৯৯ সাল। বেলুড মঠ আলমবাজার থেকে স্থাধীভাবে 
টঠে এসেছে বেলুড়ে । শুক হয়েছে মঠের বাড়ি-ঘর তৈরি । সে সময় বিজ্ঞানানন্দ ছাড়া 
ঠ ও মিশনের আর কারো স্থপতি ও প্রযুক্তিবিদ্ভা। সম্পর্কে ব্যবহারিক জ্ঞান ছিল 
1 স্বভাবতই এসব তবাবধানের ভার পড়ল বিজ্ঞানানন্দের ওপর। আর তিনিও 
ই কাঙ্জের মধ্যেই পেতে থাকলেন তার প্রভু-"তার ঈশ্বরকে সেবা করার 
ানন্দ। 
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বেলুড় মঠটি একবারে গঙ্গার পাড়ে । তাই গঙ্গার ভাঙন থেকে মঠটিকে রদ 
করার জন্ত পাক বাধ দেবার দরকার পড়ল। একাজের দবাদিত্বও নিলেন তিনি 
আসলে ইঞ্জিনিয়ারিং ব! প্রযুক্তিবিদ্যা সম্পর্কে তার ছিল পুধথখিগত এবং ব্যবহারি 
দক্ষত। | সে দক্ষতার প্রকাশ পেয়েছে যেমন তার নির্দেশনার তৈরি মঠ ও মিশনে 
বিভিন্ন ভবনের নকশায় তেমনি তাব সে জ্ঞানকে তিনি প্রকাশ করেছেন নান! গর 
মধোও। সেই যুগে তিনি মাতৃভাষায় ইপ্রিনিয়ারিংএর ছুটি বই লেখেন। বাংল 
লেখ! ভার এ ম্যানুয়াল অব ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ওয়াটার ওয়ার্কস প্রমাণ করে বাংলাতে 
কত সুন্দর ভাবে ইঞ্জিনিয়ারিংএর মত কঠিন বিষয় লেখ! যায়। শুধু এই ছুটি বই 
নয়, তিনি সংস্কৃত থেকে ইংরেজিতে “দেবীভাগবত' জ্যোতিষ ও জ্যোতিধিজ্ঞানে 
দু'টি প্রাচীন বই এবং বরাহ্মিহিরের 'বৃহজাতক' ও '্থর্যসিদ্ধাপ্ত' এর অনুবাদ করেন 
শেষদিকে “রামায়ণ'-এর ইংরেজি অন্ুবারদেও হাত দিয়েছিলেন । তবে সে অন্ুব 
ভিন শেষ করতে পারেননি । “নারদ পঞ্চরাত্র” বইটির ইংরেজি অনুবাদ তি 
করেন। 

স্বামীজীর নিদেশে বিজ্ঞানানন্দ বেপুড় মঠে শ্রীরামক্ষ মন্দিরের যে নক 
তৈরি করেন তা ম্বামীজীর অনুমোদন লাভ করে এবং ওই নকশা অন্ুযায়া মন্দিব 
তাঁরই তত্বাবধানে নিমিত হয়। জীবনের শেষ বর্ষে ওই বিশাল মন্দিব্রের উদ্বোধ 
করেন। নিজের হাতে ই্টদেবের মর্শর যৃতি প্রতিষ্ঠার যে স্বপ্ন তিনি যনের ম। 
পোষণ করেছিলেন তা পূর্ণ হয় ১৯৩৮ সালে ১৪ জানুয়ারি । এছাড়া কাশীর রামর 
মিশন হোম অব সাভিস+ এবং বেলুড়ে স্বামী বিবেকানন্দ স্থাতি মন্দির তারই স্থপতিবি 
কুশলতার অপূর্ব পরিচয় । 

এই কৃতবিষ্ভ এবং কর্ষযোগী মানুষটিকে স্বামী সারদানন্দ বলতেন কাবুণি আও; 
বলতেন আঙুররকে ষেষন তুলোয় ঢেকে তারপর কাঠের বাক্মে রাখা হয় ঠিক তেম 
স্বামী বিজ্ঞানানন্দের কোমল হৃদয়টি ঢাকা ছিল একট। স্থকঠিন ব্যক্তিত্বের আবরণে 
আপাতকঠোর এই মানুষটিকে দূর থেকে দেখে অনেকে ভন পেয়েছেন আবার কাছে এ 
তার সহ্বদয় কোমল ব্যবহারে তারাই হয়েছেন অভিন্ভৃত | 

গুরু শ্রীরামরুষ্। বলেছিলেন কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ কারিস। কথাটা তার প্রাণ 
গভীরে এমন দৃঢভাবে প্রবেশ করেছিল যে বেলুড়মঠে তার গর্ভধারিণী ম। তার স 
দেখা করতে এলে প্রথমে তিনি কিছুতেই রাজি হননি । পরে গুরুত্রাতাদের অন্ুরো 
মা'র সঙ্গে দেখা করে গোটা কয়েক কথা বলেন । তাও মা'কে মঠের ভিতরে আস: 
দেননি । বাইরে এক কোণে দাড়িয়ে বহুদিন বাদে সেদিন হয়েছিল মাছেলেতে কথা 
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লাহাবাদ মঠে যেদিন তীর একমাত্র জীবিত সহোদ্বর৷ তার সঙ্গে দেখ! করতে এলেন 
দিন তিনি তার সঙ্গে দেখ। করলেও বরাত্রে তাকে মঠে থাকতে দ্বেননি । মেয়েদের 
কে দূরে থাকার নীতিতে তিনি এমন বিশ্বাসী ছিলেন যে মঠে তিনি মেথরাণীকে 
যন্ত তে দিতেন না। এমন কি তার শিশ্ঠার্দের বেশিক্ষণ তিনি তার কাছে থাকতে 
তেশ শা । জীবনের এই কঠোর পথকে অন্সরণ করার হুত্রেই তিনি হয়েছিলেন 


|%ত কামজিৎ, বলতে পেরেছিলেন জীবনে কখনও স্বপ্নে তিনি কোন নারী দর্শন করেন 
|| এব্যাপারে তিশি ছিলেন গুরুর যোগ্য 1ণন্যু। 


স্বামী বিজ্ঞানানন্দকে জানা হিপ এক এঠিন ঝাপার | বিভিম বিষয়ে ছিলেন 
সাধারণ পাগ্ডিতোর অধিকারা । কিন্ত কখনও কোন কাবণেই তার আচরণের মধ্য 
"য ৩,র বিন্রুমাত্রও প্রকাশ পেত না। বরং এমন অসংলগ্র কথাবাঙা তিনি বলতেন যে 


ঠা করে কোন মানুষ তার মাথার শুস্থতা সম্পর্কে স্িহান হয়ে উঠতে পারত। 
£নি ছিলেন গর্মকুশলী বিঞ্$ এমন ভাব করতেন যেন জড়- ল্যালাক্ষ্যাপ৷ মানুষ । 


থবাতীয় এশনহ প্রকাশ পেত না পাণ্ডিত্যের ছৌয়।। অথচ তার লেখা বই তার 
[ষশাদির মধ্যেই আবার পুকিয়ে তার অনন্ত জ্ঞানের প্রকাশ । গুকভাইপের মধ্যে তিনি 
সে ছিলেন সবচেয়ে ছোট ঝিঞ্ক চারিত্রিক গুণে, পাঙ্ডিত্যে এবং অন্যান্য কর্মধারায় 


লেন রামকুষ্খ সংঘের এক বিরল প্রতিভার অধিকারী । তীর বৈশিষ্ট্য, তার স্বাতন্তরয 
কাশ পেত তার কমধারায়-_তার চিন্তায় । 


মঠে যোগ ঘেংার কিছুদিন পরেই বিজ্ঞনানন্দকে নিতে হয় পরিব্রাজকের জীবন । 
গম দিকে তিনি ছিলেন স্বমীজীর সঙ্গী। পরে একাই চলেন তিনি জীবনের 
এপথে-_তার্থে তীর্থে। এই তীর্থ পষটনের স্থত্রে এই শতাব্দীর শুরুতে তিনি উপস্থিত 
ন এলাহাবাদে। জায়গাট। তার ভাল লেগে ষায়। এখানে ছিল তার বেশ কয়েকজন 
টকিংলক বন্ধু। পে যাত্রা আশ্রয় নিলেন তিণি তীর্দেরই কাছে। এলাহাবাদের 


রিবেশ _ত্রিবেণী সঙ্গম বিজ্ঞানানন্দের প্রাণে কেন জানিন। এক পুলক- এক শাস্তির বাণী 
য়েআনে। মনে হয় এলাহাবাধ ষেণ তার কত আপনার--কত পরিচিত জায়গা । 


তার প্রাণের আশাই সম্ভবত তাকে এনে দিল এলাহাবাদ বাসের স্থযোগ । 
? সময় সেখানকার কিছু ধর্মপ্রাণ মানুষ স্থাপন করেছিলেন 'ব্রক্ধবাদিন ক্লাব নামে 
কটি সংস্থা । শ্রীরামকুষ্ধেরই এক তরুণ ভক্ত ছিলেন এই ক্লাবের প্রাণ। মূলত 
ঠারই অনুপ্রেরণায় স্থাপিত হয়েছিল এটি । কিন্তু ১১০০ সালে সেই রামরুফতক্ত তরুণটি 
'লাহাবার্দের পাট তুলে কলকাতায় চলে যায়। তখন ক্লাবে হ'ত পৃজাপাঠ, শান্ত 
[ালোচন! গ্রভৃতি। সেই সব আলোচনার ফলে ক্লাব সান্তদের নৈতিক এবং 
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আধ্যাত্মিক জীবন গড়ে ওঠতে থাকে সুন্দরভাবে । কিন্ত হঠাৎ করে রামকৃষ্ণভক্ত মেঃ 
তরুণটি চলে যাওয়ায় তারা যেন কেমন অসহায় বোখ করতে থাকেন | কথায় বরে 
ভাগ্যবানের বোঝা ভগবান বয়। প্রাণে যদি থাকে ঈশ্বর আরাধনার আক্জরিক বাসন 
তবে তার গ্ুযোগ করে দেন ঈশ্বর নিজেই | এক্ষেত্রেও তার ব্তিত্রম হ'লন]। 

্রহ্মবাদিন ক্লাব্রে সদ্দশ্তরা তাদের সেই অসহায়তার মুহুর্তে খবৰ পেলেন, শহনে 
সে সময় রয়েছেন শ্রীরামরফের সাক্ষাৎ শিয়া “ন সম্যাসী। তাদের প্রাণ বলে উঠ 
এই তো! পেয়েছি তাকে-_যাকে খুজছিলাম এতদিন। ক্লাবের ঝ্্কর্তারা গিয়ে 
হাজির হলেন গ্বামী বিজ্ঞানাণন্দের কাছে । তিশি £াব সদণ্ঠদের সঙ্গে কথা বলে, 
তাদ্দের আন্তরিকতা, ধর্মের জন্য সত্যিকারের "আগ্রহ এবং শিষ্ঠা দেখে মুগ্ধ হলেন 
এবং প্রায় একব থাতেই রাজি হয়ে গেলেন এলাহাবাদে কিএ দিন থাকতে। 

এবার ব্রক্ষবাদিন ক্লাব হ'ল স্বামী বিজ্ঞানান্দর এলাহাধাদের ঠিকানা । যথারীতি 
চলত সেখানে পুজো, পাঠ. শাস্ব আলোচনা ৷ ওই সাঙ্গ বিজ্ঞানানন্দ আপন ধাবা 
চালাতেন তপন্যা-_-বসতন স্গভীর ধাশে। অল্প কিছাদন্র অন্য থাবতে রাঙি 
হয়ে বিজ্ঞানানন্দ এসেছিলেন এক্ষবার্দিন ক্লাবে । কিন্ধ দেগতে দেখতে কেটে ।গ. 
আট আটটা বছর | পকিক্র প্রয়াগ তীর্থে তিনি ওডালেন আখামরুষ "।মেব পতাকা - 
পতাকার তায় আন.লন অসংখ্য মাঞ্গষ:* আর এলাধাবাধেখ প্রতিষঠা আপনে 
রাম মঠেব একটি স্থাা কেন্দ্র। তাব একক টেটাধ স্তাপিত পেই কেন্দ্রত খল 7 
অবশিষ্ট জীবনের স্থায়ী ঠিকান! | সেখান থে'বই কিচ্ছুণ্তি হতে থাকে তাণ সাৎ' 
জীবনের পুণারাশির পুণ্যচ্ছটা | 

১৯১০ সালে বিজ্ঞানানন্দ ব্রহ্মবাদিন ক্লাব থেকে চলে আসেন মুখিগঞ্জে। স্থাপ 
করেন রামরুফ ষঠ। “এই দরিদ্র, অজ্ঞ, দৃষ্ব, আর্ত_এদাই ভোমাদের ভগধান 
জেনে ব্রেখো একমাত্র এদের সেখাই হ'ল সর্নশেষ্ঠ ধর্ম |” স্বামীজর এই উপদেশ- 
ঈশ্বর সাধন।ব এন নির্দেশকে সামনে রেখে বিজ্ঞানানন্দ এই আশ্রমে স্থাপন করেন একা 
দাতব্য চিকিৎস!লপর। আর্তের সেবা কাটত তার দিন আর এই সময় থেকেই ক্রম 
তিনি ধেন নিজেকে গুটিয়ে ফেলতে থাকেন। চিরকালই তিনি ছিলেন নির্জনত 
পিক়্াসী। কিন্ত এই সময় থেকে যেন বাঁডতে থাকে অন্তমূখিনতা । এই সময় তি 
সবসময়ই যেন মগ্ন থাকতেন অপার ব্রহ্ধানন্দে। তার তখনকার প্রকৃত অবস্থাটি ধ 
পড়েছিল স্বামী ব্রদ্ধানন্দের চোখে । তাই তিনি বলতেন, “প্রসরকে জান৷ বা বুঝা খু 
কঠিন। তিনি সবস্ময়ই নিজেকে লুকিয়ে রাখেন । তিনি ব্রক্ষবিদ। আত্ম 
তিনি জেশেছেন তাই তিনি আত্মারাম।” ঠিক একারণেই ধারা স্বামী ব্রদ্ধাননে 
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[ছে প্রকৃত বক্ষ জিজ্ঞাস1 নিয়ে আসতেন, আধ্যাত্মিক জীবন সম্পর্কে ষে সন ব্রদ্ষচাঁবীর 
ধ্যে দেখ! পেতেন প্রচণ্ড অ'কুলতার, তাদেই তিনি বেলুভ মঠ থেকে পাঠে দ্রিংতন 
লাহাবাদে বিজ্ঞান মহারাজের কাছে । বলতেন, জেনো, প্ররূত শিক্ষা তোমাদের 
খ"নেই হবে, এখা ন নশ। 

আধ্যাত্তি+ শক্তিতে বলীপান, স্ৃপণ্ডিত স্বামী বিজ্ঞানানন্দ বই পডাব প্/পাবে ছিলেন 
ভব । যে কোন ধরণের নই তিন পডতেন মাগহ্‌ নিষে, পডতেন স*ন মনেষো1গ 
ঘে। তিনি মনে নণনেন প্রতিটি ই ই জানের খনি । প্রতিটি ব থেকেই পাওয়া 
যি নাবিছু যা দিত ধারে ধারে ভবি.ঘ নেওয়া যাষ ভ্রাবনপানথকে | এলাথাবার্দের 
'ছন বিখা ত পণ্ডিত নুতব্বটিদ শবং্চ্দ্র দাস এবং মেক্গর বিডি বঙ্গ । এঁদেো উৎসাহ 
”* "মা গ্রহই তী'ক প্রবৃত্ত কব সাহিত্য সাণন'য। 

১৯৩৭ সালেও মাচ মাসে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনেও তৃতীয় অধ্যক্ষ হ্বাঁমা অখগ্াানন্দেব 
হাপষাণের পত্র মঠ ও মিশনের চওর্থ অধক্ষ খিসবে নিধাচিত কবা হ্য হ্বামী 
'জ্ঞানানন্দকে । নি্জনতাপ্রিষ এই সাধ+টি প্রথমে এই পদ গ্রহণে অন্থাকৃত হলেও 
বে সবার চাপ কাছে নতি স্বাকার করন । কিন্তু এলাহাবাদের শান্ত গিপ্ধ শির্জন 
'সিবেশ ছেডে বেলুডে স্থাটা ভাবে বাদ করতে তিনি অস্বীকুত হন। তাই সংঘাধ্যক্ষ 
ঈসেবে ষে একট। বছব তিনি জীবিত ছিলেন 'াব বেশির ভাগ তার কেটেছে 
191াবাদে। 

সংঘ মহানাষক হিসেণে তব প্রধান কাঁজ বেলুড মঠে তাঁরই পবিকপ্সিত নকশাষ 
শমিত আরামকুষ্জ ম্ধিরে তাব ইস্ট দেবতা গ্রারামকৃষেরর মর্মর মতি প্রতিষ্ঠা । একদিন 
াম। বিবেক|নন্দ মাথায় কবে এরামরুষ্ণের ছবি এনে প্রতিষ্ঠা কবেছিলেন এই মঠে 
মাব তার ৪* বছর দে ১৯৩৮ সালের ১৪ জানুয়ারি ম্বামী বিজ্ঞান নন্দ প্রতিষ্ঠা 
টরলেন তাঁর প্রাণের দেবতাকে এই নও্ন মন্দিরে । বয়সের তারে জীর্ণ বিজ্ঞানানন্দের 
দাশঙ্কা ছিল, তার গুকমৃত্তিকে তিনি হয়ত প্রতিষ্ঠা করে যেতে পারবেন না এই 
ন্দিবে। কিন্তু সেই শুভ মুহূর্তটি তীর জীবনে দেখা দেওয়ার পব তিনি হন অভিভূত । 
সদিন তিনি তার সর্বস্ব নিবেদন করে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সে দেবযূতি। নেই যৃতি 
প্রতিষ্ঠা উৎসব সেন প্রতনক্ষ করেছিলেন ৫* হাঙ্জার মানুষ । 

এই মৃতি প্রতিষ্ঠার পর মঠের কিছু প্রয়োজনীয় কাজ পেরে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ আবার 
কিরে ধান এলাছাবাদে । সেখানে রামায়ণের ইংরেজি অন্বাদ্দের কাজ দ্রুত সারার 
কে মন দেন তিনি। 

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মনে মন অনুভব করেছিলেন, এখানে তার কাজের সময় এসেছে 
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ফুরিয়ে | শ্রীরামকৃষ্ের সস্তান তিনি আবার ফিরে যাবেন তারই কাছে-_লীন থাকবেন 
পরম আনান্দপাগরে | মনে করলেন, জীবনের পরম পবিত্র কাজটি তিনি সেরে যেছে 
পেরেছেন-_তার দয় দেবতাকে প্রতিষ্ঠা করে যেতে পেরেছেন মন্দিরে এবার তার ছুটি, 
বিদ্বায় নেবার পাণ!1। 

এরই ম.ধ্য একবার আবার তাকে আসতে হ'ল বেলুড়ে মঠের কাজে । সেবার 
অনেকে তার কাছ থেকে দীক্ষালাভ করে হার উপদেশ শুনে নিজেদের জীবনকে মনে 
করলেন ধন্ত। খঠের প্রধান সন্যাসীদের সেবার হ্বামী ঝিজ্ঞানানন্দ যেন তার যাবার 
ইঙ্গিত দিয়ে গেলেন। এলাগাবাদে ফেরার আগে লুটিয়ে পড়লেন শ্রীরামকষ্ণ মন্দিরে । 
বহুক্ষণ পর্যন্ত সেই অবস্থায় থেকে অনুভব করলেন হৃদয়ে তার উপস্থিতি । তারপর ধীরে 
ধারে মঠ ছেড়ে তিনি যাত্রা করলেন এলাহাবাদের পথে । 

১৯৩৮ সালের ২৫ এপ্রিল তিনি লাভ করলেন মহাঁসমাধি। তার শেষ হচ্ছ 
অন্ুযাযী-_যে এলাহাবাদে তিনি তার চল্লিশ বছরের সন্নাসী জীবনের প্রায় ৩৭ বছর 
অধ/য়ণ, তপন্ঠা, গ্রন্থ বচন! ও নিষ্কাম কর্মে কাটিয়ে দিয়েছেন_ সেখানেই পবিত্র ত্রিবেন 
সঙ্গমে তাকে দেওয়া! হয় জললমাধি। 
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গ্রানী গুছীনেন্দ 


বন্দে জণদীজমখগ্ডমেকং) বন্দে স্থরাসেবিত পাদগীঠং। 
৬ ৰন্দে ভবেশং ভবরোগবৈষ্যং, তমেব বন্মে ভুবি রামকৃষ্ং ॥ 
€ 


আচ্ছা! মশাই, আপনি সব ছেডে গেরুয়! পরলেন কেন ? 

৬ সকলকেই তো! এই জগৎ ছেড়ে চলে যেতে হবে। গৃহে থাকলে 
ওপারের ভাক শুনে যেতে বড় কষ্ট হয়। তাই সব ছেড়ে গেরুয়া পরে এখন থেকেই 
প্রস্তুত হয়ে বসে আছি যাবার জন্য। 

অমন একটা প্রশ্নের এমন সোজ। সরল উত্তর ধিনি দিয়েছিলেন তার নাম স্বামী 
শুদ্ধানন্ন, বিবেকানন্দ তাকে ভাকতেন থোক1 বলে। শ্রীরাম্কফের সাক্ষাৎ শিশ্যদের 
পর তিনি হন রামকুষ মঠ ও মিশনের প্রথম সাধারণ সম্পাদক এবং সভাপতি। 

গুরুগতপ্রাণ শ্বামী শুদ্ধানন্দের বৈশিষ্ট্যই ছিল স্বচ্ছ বিচারবুদ্ধি। সাদাসিধে 
কথায় কঠিন বিষয়েরও সমাধান করা। এ কারণেই একদিন যখন তার পূর্বাশ্রমের 
ঘনিষ্ঠ পরিচিত এক গোঁড়া ব্রাহ্মণ তাকে প্রশ্ন করেছিলেন, হ্যা হে স্থ্ধীর, উচু 
বাষুনের ঘরে জন্মে তৃমি কিনা শেষে এক কায়েতকে গুরু করলে? তখন তিনি 
উত্তেজিত হননি এতটুকু । বরং সজল চোখে বলেছিলেন, কায়েত কি বলছিস 
ভাই? আমি শুধু এই কথাই ভাবছি যে, হায় তিনি কেন চাড়ালের ঘরে এলেন না। 

এই কথার সঙ্গে সঙ্গে তার ছু'গাল বেয়ে নামে জলের ধারা। সে দৃশ্য দেখে 
প্রশ্নকর্তাই অপ্রস্তত। মাথা নিচু করে বিদায় নেন তিনি। 

স্বামীজী তাকে বলেছিলেন, “গুরু কাকে বলা যায়? ধিনি তোমার অন্তরের 
পুপ্রীকৃত সংস্কাররাশি দেখতে পান এবং তারা ভূতকালে তোমাকে কিভাবে 
নিয়ন্ত্রিত করেছে এবং ভবিষ্যতে কোন্‌ দিকে চালাবে অর্থাৎ তোমার ভূত ভবিস্তৎ 
বলে দিতে পারেন তিনিই তোমার গুরু ।* 

গরুর এই গুরুদায়িত্ব সম্পর্কে তিনি পুরোপুরি সচেতন ছিলেন বলেই অসুস্থ 
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অবস্থাতেও যখন মুমূর্ মানুষের প্রাণের তৃষ্ণা দূর করেছেন আধ্যাত্মিক জ্ঞানবারি 
সিধচনে তখনও তার মধ্যে এতটুকু দান] বাধতে পাবেনি গুরুর অভিমান । একদিনের 
কথা । সংঘগুরুর ক্কপাপ্রার্থ বহুদূর থেকে এসেছে এক যুবক । মঠে থেকেই 
কয়েকদিন ধরে সে নিবেদন করে যাচ্ছে তার প্রাণের আহুৃতি । সেদিনও সে যখন 
বশে আছে দেইসময় আসেন নির্জল মহারাক্স সংঘের ভাবী গুরু স্বামী মাধবানন্দজী | 
তিনি এপে ম্বাঘী শুদ্ধানন্দজীকে প্রণাম করার পবন শুদ্ধানন্দজী বললেন, “দেখ 
নির্মল, এই ছেলেটি আমার কাছে দীক্ষা নিতে এসেছে । ন্ডেবেছে_আমি 
প্রেসিডেন্ট ।-_দেখ ব!পু, আমার নিঙ্গেরই কিছু হ'ল না! তোমরা এধন দীক্ষা্দি 
দাও ।” 

এই হলেন স্বামী শুদ্ধানন্দ। তিনি ছিলেন পূর্ণ কলসী, তাই ঠন্ঠন্‌ আওয়াজ 
উঠত না তাব থেকে । তাইতো জনৈক তরুণ একদিন তার আত্মচরিত জানতে 
চাইলে ঠিনি বলেছিলেন, পস্ব'মীজী এবং গুরু ভ্রাতাগণের উপদ্দেশ ও স্তবতিই আমার 
জীবনের একমাত্র অবলম্বন ।” তিনি বলতেন, “সামান্য ইংরেজি পড়ে আমবা সন 
বিষযে সন্দেহ করতে বিশেষ শিখেছিলাম ৷ কিন্তু স্বামীজীর বাক্যে আমার কখনই 
অবিশ্বাস হযনি। কারণ তার কথা শ্রবণমাত্রই ঞ্ুবসত্য দৃঢ় ধরণ! হ'ত ।* 

বেশ কথার কচকচি নয়, সহজ কথায় তিনি ব্যক্ত করতেন আসল কথাটি । 
তাই এক আত্মজিজাস্থকে তিনি লিখেছিলেন, “সাধন! জিনিসটা হচ্ছে মানুষের 
আভ্যন্তরীণ শক্তির সঙ্গে এনভায়রমেন্টের স্ট্রাগল। সুতরাং উন্নতি করিবার দুইটি 
উপায় আছে । এক বলপুর্বক এনভায়রমেন্ট ছাড়াইয়। নৃতন অনুকূল এনভাষরমেন্টে 
আপনাকে উপস্থাপিত করা, অথবা ওই এনভায়রমেণ্টের তিতর থাকিয়াই ধথাসাধ্য 
উহার সহিত স্ট্রাগল করিয়৷ আভ্যন্তরীণ বলবীর্ধ সংগ্রহ করা। নতৃবা যদি 
এনভায়রমেপ্টে গাঁ ঢালিয়! দেওয়া যায়, তাহা হইলে মৃত্যু অনিবার্ধ।” 

এ শুধু তার কথার কথা নয়, অথবা আগ্তকাম হবার পরই তিনি একথা বলেননি, 
এভাব ছিল তাঁর আজন্ম লালিত। একদিকে একটু বেপরোয়৷ অন্তদ্দিকে গড্ডালিকা- 
প্রবাহে গ! না ভাপিয়ে এনভায়রমেপ্টের বাইরে সংস্থাপিত করার এক তীব্র বাসন? 
ও চেষ্টা ছিল তার চিরসঙ্গী। 

মনে পড়ে সে দিনটার কথা । বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক চুকিযে মঠে গিয়েছেন তিনি 
সবে। পাশ্চাত্য বিজয় শেষে প্রত্যাগত স্বামী বিবেকানন্দ তখন যেন এক জলস্ত 
পাবক। তার সামনে থেকে তার তেজ সহ করা তখন রীতিমত এক কঠিন 
ব্যাপার। ১৮৯৭ সালের এপ্রিলের শেষ তখন। ঠিক সেই সময়ে এক বিকেলে 
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আলমবাজার মঠের বড় হলঘরটাতে সমবেত সাধু ব্রহ্মচারীদের উদ্দেশ্টে উচ্চারিত 
হ'ল ক'টি শব্ব-_-“একজন কেউ লিখতে থাক আমি বলি।” 

শ্বামী নিত্যানন্দের কথায় শ্রীরামকঞ্চ মঠের আদর্শ, কর্মনীতি এবং সন্যাসী 
্র্মচারীদের জীবনধার] সম্পর্কে কয়েকটি নিয়ম স্থত্রাকারে লিপিবদ্ধ করার জন্ত 
স্বামীজী উচ্চারণ করলেন এ ক'টি কথ!। 

সেদিন সেই বহ্ছিমান ব্যক্তিত্বের সামনে বসে লেখার মঙ সাহস করতে 
পারছিলেন নী কেউ। একে অপরকে ঠেলতেন লেখার জগ্ঠ। ম্বামীজীর 
মুখ বৃর্ধ হয় গম্ভীর । এমন সমন্ত্ব এগিয়ে গেপেন স্বামীজীর অনিদিষ্ট “একজন 
কেউ; ' নয়সে নবান, মঠেও যোগ দিয়েছে সবে চার-পাঁচদিন- সেই এগিষে গেল 
কাগজ কলম নিয়ে স্বামীজীর মুখনি:স্থত বাণী ধরে রাখার জগ্থ। সেদিনের সেই 
নবীন মঠবাপী হলেন স্থুধীর মহারাজ বা স্বামী শুদ্ধানন্দ। 

স্বামীজী বলে যেতে লাগলেন-_-কখনও দ্রত-_-কখনও বা চিন্তার জন্ত সামান্ত 
বিরতি। কিন্ত একাগ্র মনে স্বমমীজীর প্রতিটি কথাকে হুবহু কাগজের বুকে কালির 
আচড়ে ধরে রাখলেন সেদিনের স্থুধীর ব্রদ্ষচারী। 

'্বামীজশএ্ নবদীক্ষিত কন্নাসী শিষ্য স্বামী [নত্যানন্দমজী বলোছিলেন, “এখন 
অনেক শতৃণ নতুন ছেপে সংসার ত্যাগ করে মঠবাসী হয়েছেন, তাদের জন্য একটা 
নির্দিষ্ট সমগে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করলে বড ভাল হয়।” তার সেই প্রত্তাব 
অন্থমোদন কবেই ম্বামীজী প্রণয়ন করলেন ওইসব নীতি । কিন্ত তা আগে 1তনি 
বলেন, “দেখ এইশব নিয়ম করা হচ্ছে বটে, কিন্তু প্রথমে আমাদের বুঝতে হবে, 
এগুলি করবার মূল লক্ষ্য কি? আমাদের মূল উদ্দেস্ত হচ্ছে সব নিয়মের বাইরে যাওয়া । 
তবে নিয়ম করবার মানে এই যে আমাদের শ্বভাবতঃই কুণিয়ম রযেছে__এ্ুনিয়মের 
দ্বারা সেই কুনিয়মকে দূর করে দিয়ে শেষে সব নিয়মের বাইরে যাবার চেষ্টা ক€তে 
হবে। যেমন কাট! দিয়ে কাটা তৃলে, শেষে দু'টো কাটাই ফেলে দিতে হয়।” 

নিয়মগ্ডলে। সব বলা হয়ে যাবার পর স্বামীজী বললেন, সেদিনের স্থধীরকে, 
“দেখ. একটু দেখেশুনে নিয়মগুলি ভাল করে কপি করে রাখ. দেখিস্‌ যাঁদ কোন 
নিয়মটা নেগেটিভ লেখা হয়ে থাকে, সেটাকে পজেটিভ করে দিবি।* স্বামীজী 
প্রণীত এবং স্থধীর যহারাজ কর্তৃক শ্রুতলিখিত এই নিয়মগুলিই পরে বেলুড় মঠের 
নিয়মাবলী*-তে রূপাজ্জরিত হয়। 

কিছুটা! “বেপরোয়া ও ফরোয়ার্ড, বলেই স্থ্ধীর হয়ত পেরেছিলেন শ্বামীজীর 
বেশি কাছাকাছি আসার । ১৮৯৭ থেকে ১৯০স্এই পাচ বছরের মধ্যেই 
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স্থধীরকে ভবিস্ততের জন্ত তৈরি করে দিয়েছিলেন স্বামীজী | এটা সম্ভব হয়েছিল 
দাত] ও গ্রহীতা-_দুয়েরি প্রাণের এঁকাস্তিকতা, শ্রদ্ধা এবং ধৈর্য্যের জন্ত। ম্বামীজী 
যেষন ছিলেন দেবার জন্ত প্রস্তত, শুদ্ধানন্দ তেমনি সবসময় নিজেকে তৈরি 
রেখেছিলেন সেই করুণাধারয় জীবনপাত্রকে ভরে নেবার জন্য । 


মঠের বড হলঘরেই তখন বত নবীন সন্ত্যাসীদের শিক্ষা দেবার আসর, তত্ব 
জিজ্ঞান্থদের প্রশ্নের মীমাংসা, সাধুসস্ত সম্মিলন সবই হত ওই ঘরে। সেদিনও 
স্বামীজীকে কেন্দ্র করে বলেছে সাধু-ভক্তদের সম্মেলন, নান বিষয়ে অলোচনা 
চলছে । তারই মধ্যে স্বামীজী নবীন ব্রদ্ষচারী শুদ্ধানন্দকে বললেন আত্মতত্ব সম্পর্কে 
কিছু বলার জন্ত। বিভিন্ন জ্ঞানীগুনী বিশেষ করে স্বামীজীর সামনে বলার জন্য শুদ্ধা- 
নন্দের হদয় এতটুকু কাপল না। কেল্ন।, তিনি জানতেন, গুরু যখন বলতে বলেছেন, 
তখন যা! বলার-যা বলাবার তা তিনিই বলাবেন, শুধু শুধু ভয় পাওয়ার অর্থ 
গুরুকেই অবিশ্বাস করা। তাই আদেশ পাওয়৷ মাত্র উঠে দ্রাড়ালেন শ্দ্ধানন্দ । 
বলতে শুন্ত করলেন আত্মতত্ব সম্পর্কে । বৃহরাণ্যকে উপনিষদের যাজ্জবন্ধ্য-মত্রেয়ী 
সংবাদ থেকে প্রায় আধঘণ্ট| ধরে তিনি ভাষণ দিলেন আত্মতত্ব সম্পর্কে। শিষ্তের 
সে ভাষণে গ্রীত হয়েছিলেন গুরু । প্রশংসাবাক্যে উৎসাহিত করেছিলেন সেদিন 
তিনি ত্কাকে। স্বামীজীর সেই উৎসাহের কথা শ্মরণ করেই পরবর্তীকালে আবেগ- 
যখিত ভাষায় স্বামী শুদ্ধানন্দ লিখেছিলেন, “আর এরূপ উৎসাহদাতা ভরসাদাতা 
কোথায় পাইব? কোথায় পাইব এমন ব্যক্তি যিনি শিশ্বর্গকে লিখিতে পারেন, 
আই ওয়ান্ট ইচ অৰ মাই চিলড্রেন টু বি এ হানড্রেড টাইমপ গ্রেটার গ্ভান আই কুড 
এভার বি। এভরি ওয়ান অব ইউ মাস্ট বিএজায়েন্ট-_মাস্ট-গ্ভাট ইজ মাই 
ওয়ার্ড। আমি চাই তোমাদের প্রত্যেকে, আমি বাহা পারিতাম, তদপেক্ষ। 
শতগুণে বড় হও। তোমাদের প্রত্যেকেই শুরবীর হইতে হইধে-_হইতেই হইবে-_ 
নহিলে চলিবে না।* গুরুর এই আকাঙ্ষ! পূরণের জন্ত তার নিজের চেষ্টা যেমন 
ছিল আত্তরিক তেখনি তিনি তার নিজের শিশ্দেরও বারবার বলতেন তোমর! 
বড় হুও--আমার চেয়ে অনেক-অনেক বড় হও । 

স্বাধীজীর অকাল প্রস্থানের ফলে তার পুণ্যসজ বেশিদিন করার স্থযোগ পাননি 
শুদ্ধানন্দ। কিন্তু যে অল্পদিন তিনি তার কাছাকাছি ছিলেন তাতেই উপচে উঠেছে 
ভার পাত্র। নানাভাবে-_নান! ইঙ্গিতে তিনি তৈরি করে গেছেন ভবিষ্যতের 
সংঘ্প্রধান স্বাষী শুদ্ধানন্মকে । 
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“জ্ঞানীবর শ্ুদ্ধচিত্ত কে তুমি সন্ন্যাসী ! 
স্বামী-বরে তব অপরূপ মেধ! 

বঙ্গ অন্তবাদে করিলে সমাধা! ;- 
যথ] তুমি রহঃ জ্ঞানের প্রবাহ, 
বিচারশীল হ্বভাবে বিরাজ'"' |” 

এ সন্গ্যাসী স্বামী শুদ্ধানন্দ । ১৯৩৫ সালের শেষদিকে হিমালয় থেকে নামার 
পথে হুরিদ্বারের কনখল সেবাশ্রমে যখন তিনি আসেন তখন তার এই বন্দনাগীত 
রচনা করেন স্বামী কল্যাণানন্দজী। সেদিন শ্দ্ধানন্দের মেই আভনন্দন সভায় 
কল্যাণানন্দজী বলেছিলেন, “ইনি আমাদের সবার মাথার মণি।” সত্যিই তাই। 
কেননা, বিবেকানন্দের ধাণীকে বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে পৌছে দেবার প্রান্ন চোদ্দআন৷ 
কৃতিত্বই তার,। 

ব্যাস বিবেকানন্দের গণেশ লেখক হয়ে বসেছিলেন শ্তুদ্ধানন্দজী মঠে আশ্রয় 
নেবার প্রায় পরে পরেই। তারপর ভাগ্যগুণে তারই ওপর পড়েছিল শ্বামীজীর 
ইংরেজি রচন।র অনুবাদ, স্বতি থেকে উদ্ধার করে ম্বামীজীর বাণী সংকলন 
ইত্যাদির ভার। 

একদিন এক আশ্চর্য যোগাযোগ | শুদ্ধানন্দমজী যখন মঠে যোগ দেন প্রায় সেই 
সময়ই স্টাডি সাহেব ইংলগ্ থেকে স্বামীজীর জ্ঞানযোগ সম্পর্কে দেওয়! বস্তৃতাগুলি 
ছোট ছোট বইয়ের আকারে প্রকাশ করতে থাকেন। মঠে সবাই তখন অত্যন্ত 
আগ্রহের সঙ্গে পড়তেন সে বই। বুড়ো গোপাল বা স্বামী অদ্বৈতাননেরও খুব 
ইচ্ছে করত বিদেশে তাদের নরেন বেদান্ত নিয়ে কি বলেছে তা জানতে । কিন্ত 
ইংরেজিতে তার তেমন দখল না থাকায় সেসব বই তিনি পড়তে পারতেন না। তাঁর 
মনের সেই আকাজ্ঞা পূরণ করতে মঠের নবীন ত্রদ্ষচারীর] তাকে সেসব ইংরেজি 
বইয়ের বাংল! তর্জমা শোনাতেন। আনন্দে ভরে উঠত ম্বামী অদ্বৈতানন্দের 
মন-প্রাণ। স্বামী প্রেমানন্দ ওইসময় ব্রদ্ষচারীদের বলেন, তোমরা এক কাজ 
করনা কেন? সবাই স্বামীজীর বন্তৃতার ওই বইগুলির বাংলা তর্জমা করতে থাক। 
নতুন উৎসাহে ব্র্ষচারীরা শুরু করে দেয় কাজ। স্বামী প্রেমানন্দ নিজে প্রথমে 
সেইসব অনুবাদ দেখে নেন। তারপর ত্বামী বিবেকানন্দ দাঞ্রিলিঙ থেকে ফেরার 
পর স্বামী প্রেমানন্দ একদিন তাঁকে বললেন, নরেন, ছেলের! তোমার বক্ত শর বেশ 
অনুবাদ করেছে। তুমি একদিন শৌননা কেন ওগুলি। গ্বামী প্রেমানন্দের 
কথায় রাজি হন ম্বামীজী। তারপর মঠের সেই বড় হলঘরেই বসল নবীন 
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ব্রদ্ধচারীদের তর্জম! সেই শোনার আসর । স্বামীজী বেশ মন দিয়েই শুনলেন সেইসব 
অন্বাদ। তিনি প্রশংসা করলেন সবারই কিন্তু তাঁর পছন্দ যে বেশি হয়েছিল 
স্বামী শ্ুদ্ধানন্দকে তার প্রমাণ পাওয়া গেল তার একটি কথায়। তিনি শ্রদ্ধানন্দকে 
বললেন, তুই ব্রাজযোগটার তর্জমা করনা । এতে! অন্থরোধ নয়, এ আদেশ। 
গুরুগতপ্রাণ শুদ্ধানন্দ মাথ! পেতে নিলেন সে আদেশ। শুরু হ'ল রাজযোগের 
বাংলা তর্জম]। 

এই ভর্জম। সম্পর্কে ম্বামী শুদ্ধানন্দ পরে তার স্বতিকথায় বলেছেন, “আমার গায় 
অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে এইরূপ আদেশ স্বামীজী কেন করিলেন? আমি তাহার 
বছদিন পূর্ব হইতে রাজযোগের অভ্যাস করিবার চেষ্টা করিতাম...""রাজযোগের 
অভ্যাস করিলে'...".আমারই আধ্যাত্মিক উন্নতির সহায়তা হইবে, তছুদ্দেপ্তেই কি 
তিনি আমাকে এই কার্ধে প্রবৃত্ত করিলেন? অথবা বঙ্গদেশে যথার্থ রাজযোগের 
চর্চার অভাব দেখিয়া সর্বসাধারণের ভিতর উক্ত যোগের যথার্থ মর্ম প্রচার করিবার 
জন্তই তাহার বিশেষ আগ্রহ হইয়াছিল? যাহা হউক শ্বামীজীর আদেশে নিজের 
অনুপযুক্ততা প্রভৃতির কথা মনে না ভাবিয়া উহার অনুবাদে তখনই প্রবৃত্ত 
হইয়াছিলাম |” 

স্বামীজর মনে উদ্দেশ যাই থাক শ্ুদ্ধানন্দ কিন্তু অপূর্ব নিষ্ঠা এবং দক্ষতার সঙ্গে 
অনুবাদ করতে লাগলেন । এই অন্থবাদদ করাটাকেও তিনি গুরুসেবা বলেই মনে 
করতেন। 'রাজযোগ"-এর পর ম্বামীজীর “কর্মযোগ”, ভিক্িযোগ,, 'জ্ঞানযোগ, 
এবং অন্তান্ত বইয়েরও অনুবাদ তিনি করেন। স্বামীজীর ভাব, স্বামীজীর ভাষা 
এবং রচনাশৈলীকে তিনি এমনভাবে আত্মস্থ করেছিলেন যে, ওইসব অন্বাদকে 
কখনই অনুবাদ মনে হয় না। মনে হয় এসবই যেন স্বামীজীর যূল রচন|। শুধু 
ওইসব গ্রন্থ নয়, “দি লঙ অব দি সন্গ্যানীন”এর মত কাব্যের অনুবাদ 'সন্যাসীর 
ক্নীতি'-তে প্রকাশ পেয়েছিল তাঁর অপুর্ব বৈদদ্ধ্য এবং কাব্যান্ভূতির । এইসব 
অনুদিত বই-ই বাংলার ঘরে ঘরে পৌছে দিয়েছিল বিবেকানন্দের ভাবনা এবং 
বানীকে। শ্রীরামরুষ্*-বিবেকানন্দের ভাব প্রচারে এগুলির ছিল এক অসাধারণ 
ভূমিকা। 

শুধু অন্থবাদ নয়, শ্তদ্ধানন্দ ছিলেন শ্রতিধরও । এবং তার এই অদ্ভূত শক্তির 
জন্তই আমরা পেয়েছি বিবেকানন্দের 'গীতাতত্ব'-এর মত একটি স্থৃচিস্তিত বই। 

মঠ তখন আলমবাঁজার থেকে উঠে এসেছে বেলুড়ে। সেখানে একদিন সমবেত 
লবার কাছে শ্বামীজী গীতা সম্পর্কে বেশ উদ্দীপনাময় কিছু কথা বলেন। তার 


পচ 


সেদিনের সেই ভাষণ শুনে অনেকেরই 'গীতা' সম্পর্কে নতুন করে আগ্রহ দেখা দেয়। 
কয়েকদিন সবাই যেন মগ্ন ছিলেন গীতার অনুধ্যানে | 

গীতা সম্পর্কে স্বামীজীর ভাষণের পর পার হয়ে গেছে তিন-চারটে দিন। শ্বামী 
প্রেমানন্ন হঠাৎ শুদ্ধানন্দকে ডেকে বলেন, হ্ব্যাহে একটা কাজ করতে পারবে? 

বলুন? 

সেদিন গীত৷ সম্পর্কে হ্বামীজীর বিশ্লেষণ শুনেছ তো? 

আজ্ঞে হা]। 

মনে আছে সব? 

তা কিছুটা আছে । 

তাহলে এক কাজ করন! স্মৃতি থেকে উদ্ধার করে ম্বামীজীর ওই বক্তব্য] লিখে 
ফেল ন1। এটা করলে কিন্ত একটা স্থায়ী কাজ করা হবে। 

প্রেমানন্দজীর কথায শুদ্ধানন্দ নিজের প্রাণেও যেন একটা তাগিদ অনুভব 
করলেন। কাগজ কলম নিয়ে বসলেন তিনি । তারপর সেদিন শ্বামীজী গীতা 
সম্পর্কে যা-যা বলেছিলেন সব তিনি লিখে যান হুবহু । আর এরই ফলে প্রকাশিত 
হ'ল 'গীতাতত্ব' । পরে এটি 'ভ।/রতে বিবেকানন্ব' গ্রন্থে সংযোজিত হয। বইটিতে 
শ্ধু স্বামীজীর কথা নয, সেই কথা বলার সময় ম্বামীজী যখন যেরকম ভঙ্গি 
করেছিলেন তার পর্যন্ত নিখুত বর্ণন1টি দিয়েছিলেন তিনি । বইটি যে বিবেক।নন্দের 
মুল রচন] নয, বাণবার পডেও তা বোঝ] যায় না। 

এই কাজটি করার সময় শুদ্ধানন্দ মনে-প্রাণে আশ্চর্য এক উদ্দীপন] অন্থভবৰ 
করেছিলেন। এ সম্পর্কে তার স্বতিকথন £ “হে পাঠকবর্গ, সেই মহাপুরুষের যে 
ছবি দেখিয়াছি এখনও যেন চক্ষুর সম্মুখে দেখিতেছি, আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াসে 
তাহা তোমাদেরও মনশ্চক্ষে উদ্ভানিত হউক । তাহার কথা ম্মরণ করিয়া আজ 
আমার মনশ্চক্ষের সমক্ষে মহাপপ্ডিত, মহাতেজন্বী, মহ।প্রেমিকের ছবি জাগিতেছে। 
তোমরাও একবার আমার সহিত দেশকালের বাধা উল্লজ্ঘন করিয়া আমাদের 
স্বামীজীকে দেখিব!র চেষ্টা কর.*....ম্বামীঞ্জী বলিতে লাগিলেন, “যখন অপরকে 
র্ষদৃষ্টিতে দেখতে হবে-_তখন মহাপাপীকেও স্বণ! করলে চলবে ন1।, “মহাপাপীকে 
দ্বণ। করে! না, এই কথ! বলিতে বলিতে ন্বামীজীর মুখের যে ভাবাস্তর হইল, সেই 
ছবি আমার হৃদয়ে এখনও মুদ্রিত হইয়া! আছে-যেন তাহার যুখ হইতে প্রেম 
শতধারে প্রবাহিত হইতে লাগিল। মুখখানা যেন ভ।লবাসায় ডগমগ করিতেছে-_ 
তাহাতে কঠোরতার লেশমান্ত্র নাই ।” 


ন্বামীজর নির্দেশ পালনে প্রতিযুহূর্ত তার অনুধ্যানে কাটতো, তাকেই ইহজীবন 
পরজীবনের সর্বন্থ জেনে শুদ্ধানন্দ যেমন ছিলেন এক অনন্ত সাধনায় রত তেমনি 
স্বামীজীও বিশেষ করে তার এই প্রিয় শিষ্যটির আত্মিক উন্নয়নের দিকে বিশেষ 
নজর রেখেছিলেন । শিষ্বের প্রাতাহিক কাজ কর্মের কোনটিই তার নজর এড়িয়ে 
যেত না। শুদ্ধানন্বকে যোগ্য আধার জেনে তাকে ঠিকমত তৈরী করার জন্ত 
সবসময় ছিলেন তিনি সচেষ্ট। কামিনী কাঞ্চনের সামান্ত মালিন্তও যাতে শিষ্ের 
অন্তরে না লাগে সেদ্দিকে ছিল তার সদাস তর্ক তীক্ষ দৃষ্টি । একদিনের ঘটন! বললেই 
ব্যাপারটা বোঝ] যাবে । 

'ইপ্ডিয়ান মিরর" পত্রিকার কর্তৃপক্ষ তখন বেলুড় মঠকে বিন। দামে প্রতিদিন 
একটি করে সংবাদপত্র দিত। কিন্তু এটি নেওয়ার ব্যাপারে ছিল ছোট্ট একটা 
ঝামেলা। পত্রিকাটির সাইকেল পিয়ন আসত বরানগর পর্যস্ত। তাই মঠের 
পত্রিকাটি তারা রেখে যেত বরানগরের এক বিধবা আশ্রমে । ছুপুরবেলা৷ সেটি 
আনা হত মঠে। এ কাজটা করতেন স্বামী নির্ভযানন্দ। প্রতি দুপুরেই নির্ভয়ানন্দ 
এই কাজটা করেন। কিন্তু একদিন তার হঠাৎ মনে হ'ল যর্দি কোন কারণে তিনি 
অস্থস্থ হযে পড়েন কিংবা মঠের অন্য কাজে জড়িয়ে যান তাহলে তো কাগজ আন 
বন্ধ হয়ে যাবে। দ্বিতীয় একজন কেউ বরানগরের ওই বিধবা আশ্রমটি চিনে 
রাখলে সেরকম কোন সমস্যায় পড়তে হবে না ভেবে নির্ভয়ানন্দ একদিন শুদ্ধানন্দকে 
নিয়ে গেলেন বরানগর বিধব। আশ্রমে । 

প্রতিদিন দুপুর বেলায় শুদ্ধানন্দ বেদান্ত পড়তেন স্বামীজীর কাছে। মঠে 
স্বামীজী যে ক'দিন থাকতেন তার একটি দিনও কামাই যেত না তার। কিন্ত 
দুপুর গড়িয়ে যায় অথচ শুদ্ধানন্দ বেদাস্তের পাঠ নিতে এলেন না৷ দেখে চিস্তিত 
হলেন স্বামীক্ষী। শুদ্ধানন্দের কি হযেছে সে সম্পর্কে খোজ নিতে গিয়ে জানলেন, 
শুদ্ধানন্দ বরানগর বিধবা আশ্রমে গেছেন । কথাটা শুনেই মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল 
স্বামীজীর। তিনি শুধু বললেন, স্থধীর ওখানে গিয়ে ভাল করেনি। তার ওপর 
যে কাজের ভার নেই, কোন অজুহাতেই তার তা করতে যাওয়া উচিত নয়, বিশেষ 
করে মেয়েদের আশ্রমে তরুণ সাধুর এই যাওয়াটা তিনি মোটেই পছন্দ করেন না। 

শুদ্ধানন্দ কাগজ নিয়ে ও মঠে ফিরেই শুনলেন, স্বামীজী তার এই যাওয়াটা 
অচুমোদন করেননি । কেন করেননি তাও শুনলেন। শুনে বুঝলেন সব এবং 
সারাটা জীবনই তিনি অনুসরণ করে চলেন এই শিক্ষাকে । 


পরবর্জকালে শুদ্ধানন্দ লিখেছিলেন, “যেদিন মঠ হইতে রওন] হইয়। আলমোড়া 


৮৩ 


যাজ্জার জন্ত কলকাত! যাইবেন, সেদিন পি'ড়ির পাশে বারান্দায় জ্জাড়াইয়া অতিশয় 
আগ্রহের সহিত নৃত্তন ব্রহ্মগারীগণকে সম্বোধন করিয়। ব্রহ্মচর্য সম্বদ্ধে ষে কথাগুলি 
বঙন্গিয়াছিলেন, তাহা আমার কানে এখনও বাজিতেছে-_'দেখ বাবা ব্রহ্চর্ধ বাতীত 
কিছু হবে না। ধর্মজীবন লা করতে হলে ব্রদ্মচর্যই তার একমাত্র সহায় । তোরা 
স্ীলোকের একদম সংস্পর্শে আপবি না । আমি তোদের স্ত্ীলোকদের ঘেন্না করতে 
বলছি না, তারা সাক্ষাৎ ভগবতী ব্ববপা, কিন্ত নিজেদের বাচাবার জন্ত তাদের কাছ 
থেকে তফাৎ থাকতে বলছ । সংসারে থেকেও ধর্ম হয় আমি অনেকজায়গায় বলেছি, 
তাতে মনে করিস নে যে আমার মতে ব্রহ্মচর্য বা সন্যাস ধর্ম জীবনের জন্ত অত্যাবশ্টক 
নয় । কি করবো, সেসব লেকচারের আোতৃমগ্ডলী পব সংদারী, সব গৃহী। তাদের 
মনে কতকটা লাষ দিয়ে যাতে ক্রমশঃ পূর্ণ ত্রন্ষচর্ধের দিকে কোক হয় সেইজন্ত 
এভাবে লেকচার দিয়েছি । কিন্ত আমার ভিতরের কথা! তোদের বলছি--্রহ্মর্ধ ছাড়া 
এতটুকু ধর্মলা্ হবে না। কায়মনোবাকো তোরা এই ব্রদ্মগধ ব্রত পালন করবি।” 

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বল] দরকার, স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্বাসী ছিলেন 
উপদেশ নয়, উদাহরণে। তার নিজের জীবনচর্যাধ যা তিনি অন্থসরণ করেননি 
অথবা করতে পারেন*ন-_-হপটি ভক্ত শিশ্তরা পালন করুক এমন কথ। তিনি সরাপরি 
বলতেন না। বলতেন না বলেই সেই সময়ে শ্রারামকষ মঠের ষে নিয়মাবলী তিনি 
প্রণয়ন করেন তাতে অন্থলব ধূমপান নিষিদ্ধ করলেও তামাকের ওপর তিনি কোন 
বিধিনিষেধ আরোপ করেননি । তিনি নিজে খুব বেশি তামাক খেতেন বলেই 
তামাককে নিষেধের আওতা থেকে বাদ রাখা হয়। তবে তামাক খাওয়া! যে ভাল 
নয়, এ ম্ন্ভাপ যে ত্যাগ কর! দরকার সে সম্পর্কেও তিনি ছিলেন পুন সচেতন । 
স্বামী শুদ্ধ শন্দের সঙ্গে প্রথম যেদিন স্বামীজীর কথ। হয় সেদিন তিনি হঠাৎই 
জিজ্ঞেস করেছিলেন, তৃই কি তামাক খান? 

সেদিনের তরুণ স্থুধীরচন্ত্র স্বলজ্ৰ ভঙ্গিতে বলেছিলেন, আজ্জে না। 

কখনও খল না? 

না। 

উত্তরটা শুনে সন্তষ্ট হয়েছিলেন স্বামীজী। বলেছিলেন হ্যা অনেকে বলে-_ 
তামাক খাওয়াটা ভাল নয়। আমিও ছাঁড়বার চেষ্টা করছি। 

এই ঘটন]। যেমন ম্বামীজীর চরিজ্রের একটি দ্িককে আলোকিত করে তেমনি 
হুধীবচন্দ্রের জীবন সম্পর্কেও আমর! কিছুটা জানতে পারি। স্থধীরচন্জ্রে মধ্যে 
প্রথম থেকেই ছিল যে সংস্কার তাই তাঁকে টেনে আনে মঠের কাছাকাছি। 
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স্বামী শুদ্কানন্দের পূর্বাশ্রমের নাম ছিল স্থ্ধীরচন্ত্র চক্রবর্তী। থাকতে 
কলকাতার সার্পেনটাইন লেনে । তীর বাবা আশ্ততোষ চক্রবর্তী ছিলেন হ্বধর্মনি! 
অথচ উদারচেতা! এক ব্রাহ্মণ । ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্ধে বাংলা ১২৭৯ সালের শুক্লা মহাষ্টম' 
তিথিতে স্থধীরচন্দ্রের জন্ম । ছোটবেলা থেকেই সম্ভবত ধর্মাচরণে আকৃষ্ট হয়ে 
তিনিও বেশি মাত্রায় ধর্মের পথে অগ্রসর হন। সেই অল্প বয়সেই সাধুসন্ন্যাসীর 
কথা শুনলে তাঁদের দেখবার জন্ত ছুটে যাওয়া, সমবয়সী বন্ধুবান্ধব নিয়ে ধর্ম প্রসঙধে 
আলোচন। করা, ধর্মপুস্তক পড়া ইত্যাদিতে ছিল সুধীরচন্দ্রের বেশি ঝৌঁক। এসং 
করলেও অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন বলে পড়াশোনায় কখনও খারাপ ফদ 
করেননি । অগ্তদ্দিকে বাবাও শাসন করে ছেলের ধর্মসাধনার পথে কোন বাধ 
স্ত্টি করেননি । বরং ছেলে ধর্মের পথে যাক এটাই ছিল তার মনোগ 
বাসন] । 

বৃত্তি নিয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সৃধীরচন্দ্র ততি হলেন কলকাতার 
সিটি কলেজে । এই কলেজে পড়ার সময়ই তার এমন একদল বন্ধু জুটে গেল হার 
' দিনরাত ধর্মের নানা কথ! আলোচনা করেই দিন কাটাতেন। তাঁর এই বন্ধু দে 
ছিলেন খগেন, কালীকুষ্ণ, হরিপদ, গোবিন্দ শুকুল প্রভৃতি । পরধর্তী কালে রামকুষ 
মঠে এ রা যোগ দেন এবং সন্ন্যাস নিয়ে হন বিমলানন্দ, বিরাজানন্দ, বোধানন 
এবং আত্মানন্দ । এর] সবাই ক্রীরামকুষ্। ও বিবেকানন্দের ভাব ও বাণী প্রচারে 
নিয়েছিলেন এক উল্লেখযোগ্য ভূমিক1| ন্থধীরচন্দ্র বাদে তার এই বন্ধুদের সবাই 
পড়তেন রিপণ কলেজে । ভিন্ন কলেজে পড়লেও তাদের মানসিক ভাব আদান, 
প্রদানের ক্ষেত্রে কিস্ত কোনদ্দিন কোন বাধার স্ষ্টি হয়নি কখনও। 

সূলতঃ বন্ধু খগেনের বাড়িতেই ছিল তাদের প্রধান আড্ডা । পাঠ আলোচনা, 
ভজন, কীর্তন ইত্যাদিতে মেতে থাকতেন তারা । তীর্দের ডিবেটিং ক্লাবে বাংলা 
এবং ইংরেজী ছু" ভাষাতেই প্রায় নিয়মিত হত বিতর্ক বা আলোচনা । আর এ 
সবেরই কেন্দ্রমণি ছিলেন স্থুধীরচন্ত্র। 

একদিকে যখন জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে চলছে চিত্তের শুক্কত] দূর করার চেষ্টা 
অন্তদিকে তেমনি চলে যোগ সাধনা। শ্তামাচরণ লাহ্ড়ীর শিষ্য আর্যমিশন 
ইনসটিটিউটের শিক্ষক এবং যোগীগুরু শ্তামাচরণ লাহিড়ীর শিষ্য পঞ্চানন ভট্টাচার্ষের 
কাছে ছিল স্থ্ধীরচন্দ্রের নিত্য যাতায়াত। এই স্থত্রেই তার বেশতৃষা ও আহারের 
ক্ষেত্রে আসে ক্ৃচ্ছতা। কোনরকম জামা নাপরে তিনি খালি পায়ে চলাফেরা 
করতেন। এমনকি কলেজেও তিনি যেতেন এইভাবেই জামা জুতো না পরে। 
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সিটি কলেজের ব্রাক্ম আবহাওয়ায় এটা ছিল রীতিমত বেয়াদপি। এই অবস্থায় 
কলেজে আসার জন্ত একদিন হের মৈত্রের প্রচণ্ড বকুনিও খেয়েছিলেন তিনি। 
কিন্তু সে বকুনিতেও তার জীবন যাত্রায় ঘটেনি এতটুকু অদলবদল। 
' এই সময় তারা কয়েক বন্ধু মিলে ঠিক করলেন, দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটিতে 
শারারাত ধ্যান করে কাটাবেন । যেমন চিন্তা তেমনি কাজ। খগেন, কালীর, 
ধীর প্রভৃতি কয়েকজন পানমি করে গেলেন দক্ষিণেশ্বরে | স্থথীরের সেই প্রথম 
দক্ষিণেশ্বরে আসা । এর আগে তিনি শ্ররামকুষের নাম শুনলেও বা তার উপদেশ 
পড়লেও তাকে দেখেননি । আর এবার যখন এলেন তার বু আগেই অপ্রকট 
্ছেন ঠাকুর। তাই শ্ররামরৃঞ্কে না দেখার খেদ ছিল চিরদিন স্বামী 
দ্ধানন্দের মনে । মৃত্যুর মাত্র একবছর আগে এক চিঠিতে তিনি আক্ষেপ করে 
পিখেছিলেন, “আমার নিজের জীবনের কথ! তোমায় আর বিশেষ কি লিখিব? 
িশঠাকুর যখন স্থুল শরীরে বর্তমান ছিলেন তখন অল্প বয়স হইলেও তাঁহার কথ 
নেকের নিকট শুনিয়াছিলাম এব" তাহার ছাপ! উপদেশও পড়িয়াছিলাম। কিন্ত 
চা তাহাকে দর্শন করিতে যাই নাই ।” 
| বাড়িতে সবার শ্েহ-ভালবাসা, লেখাপড়া! শিখে সখী জীবন যাপনের 
1তছানি, নিরাপদ ভবিষ্যতের নিশ্চয়তার মধ্যে কিজানি কি এক অভাব, এক 
নির্দেশের আহ্বান স্থধীরচন্দ্রকে উতলা করে তোলে । সেই অনিরেশের ডাকে 
'ছুবার তিনি বাড়ি ছেড়ে বেরিয়েছিলেন পথে--একবার পায়ে ছেঁটে গিয়েছিলেন 
দেওঘরেও-_তবু ঘর ছাড়া তার তখন হয়ে ওঠেনি । ছুবারই ফিরে এলে মগ্প হতে 
য়েছিল লেখাপড়ায় । কিন্তু মানপিক অস্থিরত। শেষ পর্যস্ত তার বি. এ. পরীক্ষা 
বার পথে বাধা হয়ে %।ড়াল। পড়াশোনায় ইতি টানতে হ'ল এইখানেই । 

১৮৯* সাল থেকেই বরানগর মঠ ও কাকুড়গাছি যোগোগ্ঠানে স্থুধীর এবং 
ার বন্ধুরা যাতায়াত শুরু করেছেন । বরানগর মঠে যোগীন মহারাজের সঙ্গে 
তারা নানাবিষয় নিয়েই আলোচনা করেছেন । ধীরে ধীরে ঠাকুরের অন্ান্ত 
পার্যদদেরও সঙ্গ পেয়েছেন-_পেয়েছেন তাদের উপদেশ ম্বেহ ভালবাসা । তাতে 
তাদের অন প্রাণ সব শীতল হযে যেত, খুঁজে পেতেন ভবিষ্যতের পথ । 
| স্বামী শুদ্ধানন্দর নিজের কথায়, «আমি যখন ১৮৯০ সালে প্রথম বরাহনগর মঠে 
বাই তখন তীহাকে (স্বামী অদ্বৈতানন্দ ) তথায় দেখিয়াছি মনে আছে। সেদিন 
গিরিশ ঘোষ ও অভেদানন্দ শ্বামী'*******' নান! ফিলজফিক্যাল ডিসকাচ সন 
করিতেছিলেন--আমি তখন এন্টান্স কলামে পড়িতাম-তীহার নিকট গিয়। 
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'ভিজিটরর! ষেষন বসে, খানিক বসিলাম-_বল! বানুন্য, তাহাদের ডিসকাচ.সনে 
মর্শ তখন আমি ধরিতে পারি নাই--তারপর ঘখন উঠিলাম, বেশ মনে আছে 
গোপা দাদা একটি ঘরে ঢুকিয়া স্থরেশচন্্র দত্ত সংকলিত 'রামকুষ্চ পরমহুং 
দেবের উক্তি” ১ম ভাগ নামক একটি চটি বই আমার হাতে দিয়! বলিলেন, 'আ' 
ফিলজফির কথ! হচ্ছিল--যা হোক এই বইখান পড়ো-_আর একদিন মঠে এসো 
শুরু হ'ল মঠে যাতায়াত । ওদিকে বিদেশ থেকে আসতে লাগল বিবেকাননে 
বিশ্বজয়ের সংবাদ-_-ভেসে আসতে লাগল তাঁর অমোথ বানী। সেসব বানী সেঃ 
ংবাদ তরুণ প্রাণে জালল উত্তেজনার মশাল | ম্বাফীজীর দর্শন পাবার জন্ত চধ 
হয়ে উঠল মন। অবশেষে এল সেই মহাক্ষণ। 

১৮৯৭ সাল । মাসটা] ফেব্রুয়ারি । শ্বামীজী কলকাতায় এলেন । তাকে দ" 
করার জন্ত, স্বাগত জানাবার জন্য আরে বহু হাজার হাজার মাঠগষের স 
স্থধীরচন্দ্রও এলেন শিয়ালদায়। তার সৌভাগ্য তিনি প্লাটফরমের যেখানে দ্বাড়ি 
ছিলেন ঠিক সেইখানেই এসে ধ্লাড়াল স্ব।মীজী যে কামরায় ছিলেন সেটি। ভা: 
গুরুর সঙ্গে চারচোখের মিলন হ'ল ভাবী শিষ্তের--সার্থক উত্তরন্থ্রীর | শিয়াল 
থেকে ঘোড়া নয়, মানুষ টানা রথে স্বামীজীকে আনা হ'ল রিপণ কলেজে । সেখা 
তিনি সমবেত জনতার উদ্দেশ্টে বললেন ছু'চার কথা । স্থধীরচন্দ্র কিন্ত সে: 
শুনছেন না, তিনি শুধু দেখছেন, প্রাণভরে দেখছেন তার আগামী জীবে 
কাগ্ডার|ীকে। তিনি দেখলেন, “মুখখানি তার তপ্ত কাঞ্চনবর্ণ, যেন জ্যোতি ফা! 
বাহির হইতেছে, তবে পথের শ্রাস্তিতে কিঞ্চিৎ ঘর্যার্ত ও মলিন হইয়া 
মাত্র ।” 

স্বামীজীকে সুধীরচন্দ্রের দ্বিতীয় দর্শন বাগঝ/জারে পশ্তুপতি বস্থুর বাড়িতে 
এর কয়েকদিন পরেই । সেদিনও কিন্ত কোন কথ হয়নি দুজনের মধ্যে । এর' 
কাশীপুরে গোপাললাল শীলের বাগানবাড়িতে আবার মুখোমুখি হলেন গুরু-শিঠ 
স্বামীজী আর স্থ্ধীরচন্্র। কথা হ'ল দু'জনে । আরেকদিন স্থ্ধীর তীর: 
খগেনের সঙ্গে সন্ধ্যেবেলায় গেছেন স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করতে। সে 
প্ররামকষ্ের শিষ্য হরমোহন মিআ শ্বামীজীর সঙ্গে তাদের বিশেষভাবে পরি 
করিয়ে দেবার জন্ত বললেন, “শ্বামীজী এর! আপনার খুব আযাডমায়ারার এ 
বেদান্ত আলোচন1 করে ।” কথাটা শুনেই ম্বামীজী হ্ধীরকে জিজ্ঞেস করনে 
উপনিষদ কিছু পড়েছ? 

আজে হ্যা, একটু-আধটু দেখেছি। 


৮৪ 


কোন্‌ উপনিষদ পড়েছ ? 

কঠ উপনিষদ পড়েছি। 

বেশ বেশ, বলতো৷ কিছুটা স্তনি। 

মহাঞ্ফাপড়ে পড়লেন স্থধীরচন্ত্র। গীতা তীর প্রায় কঠস্থ থাকলেও, উপনিষদ 
টার তখনও মুখস্থ হয়নি। তাই একটু কুঠার সঙ্গে তিনি বললেন, আজ্ঞে কটা 
খস্থ নেই। গীতা থেকে কিছুটা বলব? 

আচ্ছা, তাই বল। 

সুধীরচন্ত্র বলতে শুরু করশেন, স্থানে হষীকেশ তব প্রকীত্্যা-"" " গীতায় 
ঞকাদশ অধ্যায়ের অজ্ুনকৃত শ্রীক্ফম্তব | 

আবৃত্তি শুনে তাকে উৎসাহ দেবার জন্তই বললেন? বেশ, বেশ । 


পরদিন বন্ধু রাজেন্দ্রনাথ ঘোষকে নিয়ে আবার এলেন স্বামীজীর কাছে। 
র্লাদিনও কথায় কথায় আবার এল উপনিষদ প্রসঙ্গ । স্থধীরচন্দ্র এদিন ঠতৈরি 
য়েসঙ্গে এনেছিলেন উপনিষদ গ্রন্থাবলী। তার থেকে একসময় শুরু হ'ল পাঠ। 
ঝে মাঝে ম্বামীজী সেইসব গ্লোকের ব্যাখ্যা করে যাচ্ছেন তার তেজন্মিনী ভাষায় । 
ধীরচন্দ্র মুদ্ধ। নিজেকেই তিনি নমর্পণ করে বসলেন স্বামীঞীর পাষে। পরবর্তা- 
লে ম্বামী স্তদ্ধানন্দ বলেছন, “এই ছুইদিনের উপনিষৎ প্রসঙ্গে স্বামীজীর 
পনিষদে শ্রদ্ধা ও অগ্রাগের কিয়দংশ আমার ভিতর সঞ্চরিত হইয়া গিয়াছিল।” 
[ামীজীর অন্ফুট ম্বৃতি'তে তিনি লিখেছেন, “যখন পরচর্চায় মগ্র হইয়! আত্মচর্চ 
লিয়। থাকি, তখন শুনিতে পাই- তাহার সেই স্থুপরিচিত কিন্নরকঠ্ঠোচ্চারিত 
পনিষদুক্ত বাণীর দিবা ঘে1ৰণা__ 
শৃথন্ধ বিশ্বে অসৃতন্থ পুত্র 
আবে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ |” 
স্বামীজীর সঙ্গে এইসব দেখা-সাক্ষাতের মধ্যে কেটে গেছে ছু'টি মাস। মানসিক 
স্থরতা বাড়তে থাকে স্থধীরচন্দ্রের । বুঝতে পারেন না কি করবেন তিনি? তার 
জের কথায় “আমার ছোটভাই প্রকাশানন্ম প্রথম মঠে যোগদান করেন। তার 
ধুহবার পর বেশ কিছুদিন আমার যে কি অবস্থা গিয়েছে তা বলার নয়। বাড়ি 
ড়ে সাধু হওয়া, কি বাড়িতে থেকেই ধর্মজীবন-যাপন করা কোনটি আমার 
দ্বিলাভের সহায়ক হৰে এই চিস্তায় বিষম সংশয়াকুলচিতে মাসের পর মাস 
চিয়েছি। যনে ঘোর অশান্তি-_কিছুই স্থির করে উঠতে পারছিলাম না। 


৮৮6৫ 


আলমবাজার মঠে যাতায়াতও নিয়মিত চলছে। এমন সময়ে একদিন একজ, 
সাধুর মুখে শুনলাম, “ই যে গাজনের সন্ন্যাসী দেখছ, এরাও ঠিক ঠিক করছে 
যেক'দিনের জন্যই হোক, সংসারীদের চেয়ে এরা অনেক উঁচুতে, এই কথ 
শোনামাত্রই মনে এত জোর পেলুম যে, সেইদিনই সাধু হবার সংকল্প ঠিক কে 
ফেললাম। মনে আর কোন দ্বিধা থাকল না।” 


১৮৯৭ সালের এপ্রিলে ঘর ছেড়ে মঠবাসী হলেন স্ুধীরচন্দ্র। স্বামীজী তাথে 
ব্রহ্ধচারী শুদ্ধানন্দ নামে সংঘতৃক্ত করলেন। এল ১৮৯৭-এর মে--১৩০৩ সালে 
১ বৈশাখ--ন্বামীজী তাঁকে দিলেন মন্ত্ীক্ষা । মহামন্ত্র দান করার আগে ম্বামীজ 
জিজ্ঞেস করলেন, তোর সাকার ভাল লাগে, না নিরাকার ভাল লাগে? 

কখনও সাকার ভাল লাগে, কখনও নিরাকার ভাল লাগে। 

তা নয়, গুরু বুঝতে পারেন কার কি পথ; হাতটা দেখি। 


স্বধীরচন্দ্র বাড়িয়ে দেন তার ডান হাত । সেটি ধরে খানিকক্ষণ ধ্যানস্থ তেবে 
তাঁকে বললেন,...'"'এই মন্ত্রে তোর স্থবিধে হবে। 


সেদিন মন্ত্র দেবার পর সামনে পড়ে থাকা কয়েকটি লিচু নিয়ে গুরুদক্ষিণ! দিস্তরে 
নির্দেশ দিলেন স্বামীজী। 

পরের বছর সেপ্টেম্বর মাস। ব্রম্মচারী শুদ্ধানন্দ এপ্রিল থেকেই রয়েছেন স্বামন্ 
নিরঞ্জনানন্দের কাছে আলমোড়ায় । সেখানেই ১৬ সেপ্টেম্বর ঠাকুর শ্রীরামরফেন্রু 
প্রতিক্কতির সামনে শ্বামী নিরঞ্জনানন্দ বিরজা হোষ করে তাকে দেন সন্ব্যাস 
ব্রহ্মচারী শুদ্ধানন্দ হলেন হ্বামী শুদ্ধানন্ৰ। 


স্বামী শ্ুদ্ধানন্দ তার সাধনজীবনে বেদাস্তের পাঠ নিয়েছিলেন স্বয়ং ম্বামীজী 
কাছ থেকে৷ ব্র্ষস্থব্র পড়াতে পড়াতে স্বামীজী তাকে বলেন “ভাষ্য না পড়ে এখ 
স্বাধীন ভাবে সকল হুত্রগুলির অর্থ বুঝবার চেষ্টা কর।” পড়াবার সময় ন্বামী্ 
প্রতিটি শব্দের অর্থ এবং তাৎপর্য বুঝিয়েই ক্ষান্ত হতেন না_-শব্ের প্রকৃত উচ্চ।4 
সম্পর্কেও শিশ্তকে অবহিত করতেন। তিনি বলতেন পতগ্রলি তীর মহাভা? 
বলেছেন, অপশব্দ উচ্চারণকারীরা শ্েচ্ছ__-আমর। সকলেই তে। পতঞ্রলির মতে যো! 
হয়েছি। আবার একদিন তিনি বলেন, দেখ মঠের একটা ডাইরি রাখবি। আ 
হপ্তায় হপ্তায় মঠের একট! রিপোর্ট পাঠাবি। শ্তুষ্কানন্দ সারাজীবন সে আটে 
অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন । সে ডাইরি এখন মঠের ইতিহাসের এক অমূ! 
উপাদদানে ভর!। 


১৮৯৭ সালের মে মাসে ম্বামীজীর পশ্চিম ও উত্তর ভারত সফরের সময় 
কিছুর্দিন শুদ্ধানন্দও ছিলেন তার সঙ্গী । 

১৮৯৯ লালে ন্বামীজীর প্রেরণায় খেলুড মঠের বাংলা মুখপত্র“উদ্বোধন, প্রকাশিত 
হলে স্বামী ব্রিগুণাতীতানন্দ হন তার প্রথম সম্পাদক । লেই সম্পাদন] কাজে তাঁকে 
সবরকম ভাবে লাহায্য করতেন স্বামী শুদ্ধানন্দ | স্বামী ব্রিগ্ুণাতীতানন্দ ইউরোপে 
গেলে শ্বামী শ্ুদ্ধানম্দ হন উদ্বোধনের দ্বিতীয় সম্পাদক । তিনি দশবছর ওই পদে 
ছিলেন। এই পত্রিকার মাধ্যমে স্বামী বিবেকানন্দের অমূল্য রচনাবলীর অন্বাদ 
তিনি প্রকাশ করেছেন ওর সঙ্গে নিজে লিখেছেন কম করে ৭৮টি প্রবন্ধ ও কবিতা । 
তিনি উদ্বোধনে প্রকাশ করেছিলেন স্বামী সারদানন্দের 'ভ্ীতামরষ্ লীলা প্রসঙ্গ, 
এবং শ্রীম লিখিত শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত। উদ্বোধন থেকে স্বামী বিবেকানন্দ রচনাবলী 
প্রকাশও তাকে ম্মরণীয় করে রেখেছে । 


১৯০৩ সালে তিনি বেলুড় মঠের অন্যতম ট্রা্তি হন। পরে নির্বাচিত হন মঠ ও 
মিশনের ষুগ্ সম্পাদক । ১৯২৬ সালে বেলুড় মঠে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের যে প্রথম 
মহাসম্মেলন হয শুদ্ধানন্দই ছিলেন তার মূল উদ্যোক্তা । ১৯২৭ থেকে ১৯৩৪ সাল 
পর্যন্ত তিনি ছিলেন মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক এবং ১৯৩৭ সালের মার্চ মাসে 
হন মঠের সহকারী অধ্যক্ষ । স্বামী বিজ্ঞানানন্দের মহাপ্রস্থানের পর ১৯৩৮ সালে 
মে মাসে তিনি হ'ন মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ বা সভাপতি । কিন্তু ওই বছরের ২৩ 
অক্টোবর তিনি রামকৃষ্ণ লোকে গমন করেন। 


্বামী শুদ্ধানন্দ তার সাধন ভজনের সঙ্গে সঙ্গে রামরুষ্চ মঠ ও মিশনের জন্ত 
করে গেছেন অক্রাস্ত পরিশ্রম। তবে তার কর্মপরিধি শুধু মঠ ও মিশনের 
মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বিবেকানন্দর ভাবধার] বাংলার যুবকদের প্রাণের মধ্যে 
উপ্ত করার জন্ত তিনি ছিলেন সচেষ্ট । বিবেকানন্দ পোসাইটি প্রতিষ্ঠার মূলে ছিল 
তারই কর্মোগ্যম। একদিক থেকে তিনিই ছিলেন সোসাইটির প্রাণ। 


বেলুড় মঠে যে চতুম্পাঠী আছে তার প্রতিষ্ঠার পিছনেও ছিল তারই একান্তিক 
ইচ্ছা । ঢাকাষ রামরুষ্চ মিশনের পক্ষ থেকে তিনিই অস্পৃশ্য জাতিদের জন্ত যে 
নৈশ বিগ্ভালয় স্থাপন করেন, তারই কর্মদক্ষতায় মঠ ও মিশনের ভিতিভূমি হয়েছিল 
আরও দৃঢ়। যখন যে কাজ তিনি করতেন তাকেই মনে করতেন ভগবদ্‌ উপাসনা । 
ভিনি বলতেন, «দেখ স্বাধীঞীর কৃপা তার ঘনিষ্ঠ সাহচর্ধে এসে আমি এটুকু 
বুঝেছি যে, আমাদের সর্বকর্ম__তা রিলিফই হোঁক, স্ছুল-কলেজের শিক্ষাই হোক, 
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বা ভাক্তারখান। হাসপাতালই হোক, অথবা বক্তৃত। দেওয়া, ক্লাশ করা যাই হোঁক 
সবই হচ্ছে ভগবদ্‌ উপাসন1__তারই মহিমা প্রচার ।” 

অনন্ত সাধারণ দূর দশ্িতার সঙ্গে তিনি করতেন সংঘ পরিচালন1। কলকাতা; 
এক সংঘের পরিচালককে তিনি লিখেছিলেন, “যূল কথা এই, ভিতরের প্রীতি 
ভালবাসা প্রভৃতির অভাব হইলে রিলিজিয়াস সোসাইটির ভিতরও এইসব আই, 
কানুন ভোটাতুটির ব্যাপার আসিয়। পরে। আললে যে কারণে লোকে কো; 
ধর্ষসমাজের সভ্য হয়, অর্থাৎ 'আত্মনোমোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ* তাহ! আর স্মরণ থাবে 
না। জীশ্রঠাকুর আমাদের সকলের ভিতর স্থুবুদ্ধি দিন এবং কামিনী, কাঞ্চন 
প্রতূত্ব স্পৃহা প্রভৃতির মোহ হইতে রক্ষা করুন ।” 

এস্ধু কোন উপদেশ নয়--এ তার জীবন দর্শন । এই বোধকে চিরজা গর 
রেখেই তিনি করে গেছেন কাজ এবং কাজ শেষে পেয়েছেন সেই পরমের 


আশ্রয়। 
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প্রানী জনন 
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নিরপ্তীনং নিতং অনন্ত রূপং ভক্তানুকম্পাধূত বিগ্রহং বৈ। 
ঈশাবতারং পরমেশমীড্যং তং রামকৃষ্ণং শিরস। নমামঃ ॥ 


৬ ধ।ান কোথা কর? হ্বদয়ে না হনে? 


৬ সহন্দ্রাবে। ওখানে ধ্যান করতেই ভাল ল[গে। খুব আনন্দ পাই। 


কথাট! শুনেই মা সারদামষী বলে উঠলেন, করেছ কি বাবা? ওযে শেষ অবস্থার 
কথা পরমহংস অবস্থার কথা । একেবাবেই কি অত উঁচুতে মনকে রাখতে পারা 
যায? প্রথমে একবার মনকে মন্কে নিষে গিষে পরে জা'য নামিযে এনে সেখানে 
ইষ্টের ধ্যান করতে হয়। 

প্রথম অবস্থাতেই মনকে সহল্নাধ বিষে যিনি পরমানন্দ আন্বাদন করতেন 
তিনি হলেন স্বামী বিরজানন্দ। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ষষ্ঠ অধাক্ষ, শ্রীরামকৃষ্ণের 
সন্তানদের পর তিনিই ছিলেন মঠেন প্রাচীন আবাসিক । 

স্বামী শুদ্ধানন্দ বা স্থুধীর মহারাজ ছিলেন তার বাল্যবন্ধু। একইসঙ্গে তাদের 
যাত্রা সাধনপথে | মঠে অবশ্ট তিনি যোগ দেন স্থধীরের আগে। শ্ব'মী বিবেকানন্দের 
কুপাও পান আগে । তার সন্গ্যাসও দেন শ্বামীজীই | সেটা ১৮৯৭ সালের প্রথম 
দিকের কখ]। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোধানের পর ১৮৮৭ সালের ২ জানুষারি 
বরানগর মঠের বিরজা! হোমের আগুন জেলে সন্ধ্যান নিয়েছিলেন স্বামীজী এবং 
তার গুরু-ভাইরা। তারপর ওইদিনই প্রথম আলমবাজার মঠে জলল বিরজ। 
হোমের আগুন । একই দিনে সন্স্যাস নিষে কালীকুষ্ণ হলেন বিরজানন্দ, স্থধীর 
মহারাজের ছোট ভাই স্থশীল হু'ল প্রকাশানন্দ আর যোগেন চাটুজ্যে হ'ল 
নিত্যানন্ন। 

সেদিন মঠে এই উত্তম নবীন সঙ্গ্যাস প্রার্থীর আত্মশ্রাদ্ধের কাজে পৌরোহিত্য 
করেছিলেন স্বামীজীর গৃহস্থ শিশ্ত শরৎ চক্রবর্তা আর পুজা, মন্ত্র পাঠ করে বিরজা 
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হোমের আগুন জালেন ম্বামী রামকৃষখানন্দ । সন্গবাসদীক্ষা দিয়ে স্বামীজী কালী 
কৃষেের নতুন নাম রাখলেন বিরজানন্দ । তখন বিরজানন্দের বয়স ২৪ বছর । 

নবজীবনে উত্তরণের সেই মধুময় শ্বতি চির অমলিন ছিল স্বামী বিরজানন্দর 
হদয়ে। সেস্বতি রোমস্থনে পরেও তিনি হতেন রোমাঞ্চিত | 

সেদিন সেই সম্গাসদানের মুহূর্তে স্বামী বিবেকানন্দের যে রূপ তিনি দেখেছিলেন 
তা হয়েছিল তার সারাজীবনের সম্পদ । বিরজানন্দের ম্বত্চিরণ ঃ তার 
স্বতঃপ্রদীত্ধ মুখমণ্ডল হোমাগ্রির উজ্জল প্রভায় অপূর্ব জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হ'ল, 
যেন সাক্ষাৎ অগ্নিদেবতা নরবিগ্রহ ধারণ করে সমাসীন। আমাদের সন্যাস দীক্ষা 
দান করে স্বামীজীর পেকি আনন্দ। বোধহয় গৃহস্থের নবজবত পুত্র সন্তান হলেও 
এত আনন্দ হয় না। 

সন্নাসদ।1নের পর নবীন সন্গযাসীদের প্রাণভরা আশীর্বাদ করে গুরু বিবেকানন্দ 
বলেছিলেন, “তোমরা মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ ব্রত গ্রহণে উৎসাহিত হয়েছ, ধন্ত 
তোমাদের জন্ম, ধন্ধ তোমাদের বংশ ধন্ঠ তোমাদের গর্ভধারিণী। কুলং পবিভ্রং 
জননী কৃতার্থ।।” সেদিন বিবেকানন্দের দীপ ঘোষণ। ছিল-_“এর' ব্রহ্মচর্ষে প্রদীপ্ত 
হয়ে জলস্ত পাকের ন্তায় অবস্থান করবে । ভনিস্যৎ দ্রষ্টার সে বাণী ব্যর্থ হয়নি। 
গোপালের মা মঠে এসে তাদের সন্গযাস গ্রহণের সংবাদ পেয়ে খুবই খুশি হলেন 
বিশেষ করে বিরঞ্জানন্দের নাম শুনে তিনি বললেন, “আহা বেশ নামটি হয়েছে, ঠিক 
নাম হয়েছে--বিরজানন্দ__-বেজার নেই ।” 

সত্যিই সেই ছোট বেলা থেকেই তাঁর বেজার ছিল না ধর্মকথা! শোনায়-_ 
বেজার ছিল না পরবর্তীকালে গুরু সেবার়-_-আর্ত তাপিত মানুষের সেবায়। 
সন্গ্যাস জীবনের মধ্য দিয়েই তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন তার মুক্তির পথ- সার্থক 
স্থন্দরভাবে ক্ুটে ওঠার পথ। বৈরাগ্য তার কাছে আসেনি অকম্মাৎ, বৈরাগ্য 
ছিল তার সহজাত কবচকুগুল। তার ওই বৈরাগ্য দেখেই বাবা ভাঃ ত্রেলোক্যনাথ 
বন্থ চড়াও হলেন সেদিন ছেলের ওপর। জিজ্ঞেস করলেন, তোর আসল 
ভাবট কি বল দেখি? 

চিরদিনের শান্ত মুখচোর! কালাকুষণ সেদিন স্পষ্ট স্বরে বলেছিল, আমার আর 
পড়াশোনা! করতে ভাল লাগছে ন1 বাবা । ভগবানকে পাওয়ার জন্ত বেশিটা সময় 
আমি সাধন ভজন করেই কাটাই। 

ছেলের এই স্পষ্ট জবাবে একটু থমকে গিয়েছিলেন ডাঃ ভ্রেলোক্যনাথ। 
তারপর ধীর কে বলেন, দেখ, সংসার আর ভগবান ছুটে! একদঙ্গে হয় না। যদ্দি 


ংসার করতে চাও তাহলে তোমাকে মানুষ হতে হবে, লেখাপড়। শিখতে হবে । 

আর যদ্দি ভগবানকেই চাও তাহলে সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে তার সাধনভক্গন করতে 
হবে। যাই কর, আবেগের বশে কিছু কোর না। তোমায় আমি তিনটে দিন 
সময় দিচ্ছি। বেশ করে ভেবে চিস্তে বল, তুমি কি চাও? 

সেদিন কালীকৃষ্ণের তিনদিন সময়ের কোন প্রয়োজন ছিল না1। মন তার 
তৈরিই ছিল। বাবার এই চরম হুঁশিয়ারি সেদিন তাকে কোন দোটানার 
মধ্যেই ফেলেনি। তিনদিন বাদে বাবার কাছে গিয়ে ধীরভাবে বলে কালীকৃষণ, 
বাবা, আমি ঠিক করেছি ভগবান লাভ করার জন্ই আমি চেষ্টাকরব। আমার 
মনে হয় এ পথে আমার খুব সাহায্য হবে যদি আমি বরানগরে শ্রীরামকৃষ্খদেবের 
সন্ধ্যাসী শিষ্যদের কাছে থাকি । 

ছেলের এই সিদ্ধান্তের কথা শুনে বাব! বললেন, উত্তম কথ1। ধর্মজীবন-যাপন 
করতে হলে গর্ভধারিণীর অনুমতি নেওয়! দরকার । আমার দিক থেকে বিন্দুমাত্র 
আপত্তি নেই জানবে । চারছেলের একজন ঘর্দি ধর্ম জীবন-যাপন করে লেতে। 
আনন্দের কথা । 

বাবার কথায় কালীকুষ্ণের মনোবল আরো বাড়ে । সেই মুহূর্তেই তিনি যান 
মা'র কাছে। বললেন তীর পিদ্ধান্তের কথা। মানিষাদকালী দেবী বললেন, 
আমি কেন তোমার ধর্পথে বাধ! দেব বাবা? আমার কোন আপত্তি নেই । 

পরবর্তীকালে মা'র কথা বলতে গিয়ে বিরজানন্দ বলতেন, আমি বরাবরই 
মা"র খুব নেওটা1 ছিলুম। কিন্তমাকে দেখেছি সংসারের সব কাজ তিনি করে 
যাচ্ছেন, কিন্ত কোনটার প্রতিই যেন কোন আসক্তি নেই। সত্যিকথা বঙ্গতে কি, 
সংসারে থেকেও এমন সংসারমুক্ত মানুষ আমার জীবনে আমি খুব কমই 
দেখেছি ।' 

এমন বিবেকবান ধার বাবা মাতার সাধন পথ যে সুন্দর হবে তাতে আর 
সন্দেহ কি? তাছাড়া যোগাযোগটাও হয়েছিল আশ্চর্য । অন্তরঙ্গ বন্ধু বান্ধব যে ক'জন 
ছিল তারাও ছিলেন বৈরাগ্যবান পুরুষ । পরবর্তীকালে তদের মধো বেশ কয়েকজনই 
হয়ে ছিলেন রামকুঞ্ষ মঠের আবাসিক । খগেন্দ্র চট্টোপাধ্যয়, সুধীর চক্রবর্তী, 
স্থগীল চক্রবর্তী, হরিপদ চট্টোপাধ্যায়, গোবিন্দ শুকুল প্রভৃতি ধারা ছিলেন কালী- 
কষ্ণের মনের দোলর তারাই পরবর্তীকালে স্বামী বিমলানন্দ, হ্বামী শুদ্ধানন্দ, স্বামী 
প্রকাশানন্দ, স্বামী বোধানন্দ ও স্বামী আত্মানন্দ নামে সারা বিশ্বে তুলে ধরেছিলেন 
শ্রীরামকুষ্ণ নামের জয় পতাকা । 


৯১ 


বাড়িতে বাবার ষে সব ধর্মপুস্তক ছিল 'তাই পড়েই কালীকষ্ণের মনে জলে ওঠে 
বৈরাগ্যের দীপশিধ। । ঘরের দরজ। বন্ধ করে তিনি করতেন ধ্যান প্রার্থনা। 

দিন যায় । মনের অস্থিরতা বাড়ে। কালীরুষ্ণ এবং তার বন্ধুরা তখন পড়েন 
রিপণ কলেজে । ওদ্ধিকে কাকুড়গাছির যোগোস্তানে যাওয়া আসা শ্তপ্চ হয়েছে। 
রামবাবু প্রভৃতি ভক্তষ্ধের সঙ্গেও হয়েছে যোগাযোগ । তারা কাছে টেনে নিলেন 
তাদের। ঘোগোদ্ভানের বহু কাজের ভারই তখন তাদের ওপর । এমন কি ঠাকুরের 
ভোগরাগের জন্য ভিক্ষ1 সংগ্রহ হত্যা্িতেও নেমে পড়েছেন তখন তারা। 

এই রিপণ কলেজেই ইংব্রোজ পড়াতেন “কথামৃত'কার শ্রীম বা মহেন্দ্রনাথ 
গ্রপ্ত। কালীকর্চরা দেখেন রোজই অধ্যাপক পড়াবার পর চলে যান ছাদে চিলে- 
কোঠায়। সেখানে বসে দিনলিপি দেখে লিখে যান “কথামৃত' । কৌতুহল বাড়ে, 
তক্তিও। একদিন কালীরুষ্ণ একা একাই চলে যান মাস্টারমশাইয়ের বাড়ি। পরম স্নেহ 
তিনি কাছে টেনে নেন তাকে । যোগোগ্ঠানে যাতায়াত আছে গুনে বললেন, দেখ, 
ঠাকুর ছিলেন কামিনী কাঞ্চন ত্যাগী তাকে ঠিক ঠিক বুঝতে হলে তার যে সব 
শিশ্ত কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ করেছে তাদের সঙ্গ করতে হয় । বরানগর মঠে যাবে_- 
দেখবে সেখানে ভার ত্যাগী সন্তানের! সবন্থ ত্যাগ করে কি ভাবে জীবন যাপন 
করছেন। গৃহস্থ হাজার হোক ঠাকুরের ভাব ঠিক ঠিক রিপ্রেজেন্ট করতে পারবে না। 

মাস্টারমশাই সেদিন আরে! বলে দিলেন ; দেখ, সাধুদের জায়গায় শুধু হাতে যেতে 
নেই। অন্ততঃ এক পয়সারও কিছু নিয়ে যাবে। 

একদিন শুরা রওনা হলেন। কালীকুষ্ণ, খগেন, হরিপদ্ব, আর কুপ্তী । কলেজ ছেড়ে 
পালিয়ে চারজনে চললেন মঠে। সঙ্গে জলখাবারের পয়স! বাচিয়ে ঠাকুরের জন্ত কেনা 
জিলিপি। সেদিনের সেই স্খম্বতির কথ! বলেছেন পরবর্তীকালে শ্বামী বিরজানন্দ। 
তার কথায়, “গর্নমীকাল। বেল! সাড়ে দ্বশটা থেকে রৌদ্রে হাটতে হাটতে, পথ ঠিক 
না৷ জানার দরুন আমর! প্রায় দুপুর একটার সময় বরানগর মঠে এসে হাজির হলুম। 
তখন সকলে বড় ঘরে বিশ্রাম করছেন । জেগেই ছিলেন। শশী মহারাজ, নিরঞ্জন 
যহারাজ, মহাপু+ষ মহারাজ, বুড়ো গোপাল মহারাজ, যোগীন মহারাজ, লাটু মহারাজ, 
ধোকা মহারাজ, সারদা মহারাজ ও দক্ষ মহারাজ-__এরাই তখন মঠে ছিলেন মনে 
পড়ে। আমর! প্রণাম করবার পর সকলে আদ্র করে বসিয়ে “কোথেকে আসছো- 
কি কর--কোথায় থাক, মঠের কথা কি করে জানলে ইত্যার্দি জিজ্ঞাসাবা? করলেন । 
আমাদের বৃত্তান্ত শুনে তারা খুব খুশি হলেন, খুব উৎসাহ দিলেন। তাদের দেখে 
আমাদের এক নৃতন রিভিলেসন মানে জ্ঞানোদয় হ'ল।” 


৯২ 


এই জ্ঞানোদয়ের পর নতুন জগতে ঢোকার ছাড়পত্রটিকে পাক করার তাগিদে 
বাবা-মা'র অনুমতি নিয়ে কালীকুষ্ একপিন এসে ঠশই নিলেন মঠে। সেদিন অনুমতি 
দেবার আগে মা বললেন, তুমি মঠে যাবে আপত্তি নেই, কিন্তু আর তিনটে দিন 
থেকে যাও । তিনদিন বাদে তিনি নিজকে গেকুয়া রে কাপড় ছুপিয়ে-সেই কাপড় 
পরিয়ে ছেণেকে পাঠালেন মঠে। সালট! ১৮৯১। কাঁলীকৃষের ব্যস তখন ১৭। 

স্বামা প্রেমানন্দ বা বাবুরাম মহারাজ অত্যন্ত ভালবাসতেন মঠের এই নতুন 
অতিখিকে। পরে এক চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন, “কালাকুষ ৮৪লে! এগিয়ে চলো, 
এগিয়ে চলো । আমাদের পৌহতে হথে প্রতুর কাছে। উমিই তে বরাণগর মঠে 
ঠাকুরের অদর্শনের পর প্রথম ত্যাগ ভক্ত |” 

মঠে যোগ দেখার পর শুরু হ'ল কালীকৃফণের আধ্য।খ্বিক জীবন | ঠাকুর শ্রীরামৰচের 
সন্তানর্দের সান্গিধ্যে একদিকে চলল ধ্যান-তপস্যা, অন্তদ্দিকে মঠের প্রতিটি কাজের 
সঙ্গে জড়িঘ্নে ফেললেন নিজেকে । প্রতোকের সেবায় নিজেকে পুগোপুরি নিষ্বোগ 
করলেন তিনি । সেদিন তীর সেই সেবারূপ দেখে স্বামী সারধ।নন্দ এবপিশ বলেছিলেন, 
এ ছেলেট| কেরে, মায়ের মতো! সেবা করে? 

এরই মধো ১৮৯২ সালে জগদ্ধাত্রী পূজোর সময় সবার সক্ষে গেলেন জয়রামবাটিতে। 
ছোট্ট এই ছেলেটিকে সেদিন চিবুক ধরে আদর করলেন শ্রশ্রীমা। দেই স্পর্শে কালী- 
কুঞ্ছের হ্বদমন হ'ল অভিভ্ত। একসময় শেষ হ'ল পুজো। কালীরু্। একদিনেই 
মা'র বেশ নেওট] হয়ে গেছেন। কার্্রকর্ম, ফাইফ্রমাস খাটতে শু4 করে দিয়েছেন । 
তারই মধ্যে মাঝে মাঝে থাকেন কামারপুকৃরে। কামারপুকুর। সম্পর্কে তার কথা, 
“সেখা'ন থাকাকালে এক অপূর্ব পবিত্রত', শাপ্তি, আনন্দের খাবে পূর্ণ হয়ে থাকতুম এবং 
ঠিক ঠিক বোধ খরতুম_-উই আর টিডিং অন হোলি গ্রাউণ্ড আমরা এক পুণাভূমির 
ওপর বিচরণ করছি। সেই পর্ণকুর্টিরের কি মোহিন। পক্তি। যেন টানজিবল, 
ভাইব্রান্ট উইথ ম্পিরিচুয়ালিটি-_ প্রত্যক্ষ আধ্যাত্মিকতার দুখরিত, খেন পৃথিবী ছাড়া 
বোধ ২ত।” 

জয়রামব|টি থেকে এক সময় তিনি আবার ফিরলেন বরানগর মঠে। ফিরলেন, 
কিন্তু “শূন্য ত্বায় শিয়ে বরানগর মঠে ফিরে এলুম | শুন্য হয়ই বা খনি কেমন করে? 
মায়ের অপারধিব ভালবাসায় তর হয় ণিসে ফিরে গেণুম । মা'র %৭1 সামান্ শুনে- 
ছিপুম তাতে কে জানত যে মী--এরকম মাঁ_এরকম কণে মন-প্রাণ কেড়ে নিমে 
আপনার হতেও আপনার করে নেবেন? বাড়ির মাকে তে! খুব ভালধাসতুম ও তিনিও 
কত ভালবাসতেন- কিন্তু এ যে জন্মজন্মান্তরের চিরকালের আপনার-__মা।' 


৯৩ 


জয়রামবাটি থেকে আনন্দভরা মন নিয়ে এলেন কালীককষ্চ, আর ওই সঙ্গে দেহে 
নিম্নে এলেন ব্যাধি ম্যালেরিঘ্া। সেই ব্যাধিতে ক্রমশ: শীর্ণ হতে থাকেন তিনি। 
১৮৯৩ সালে বেলুড়ে নীলাম্বর মুখুজ্জের বাড়িতে কালীরুষ্ণকে দেখে মা যেন শিউরে 
উঠলেন । বললেন, "বাবা তোমায় দেখে বড় কষ্ট হ'ল। তোমার কেমন গোলগাল 
শরীরটি ছিল, ক্রমাগত ম্যালেরিয়ায় ভুগে ভূগে এখন কি চেহারা হয়ে গেছে। ওরা সাধু 
ফকির মানুষ, তোমায় কি-ইবা খাওয়াবে । তুমি কিছুদিন বাড়ি গিয়ে থাকো-_ সেখানে 
ওষুধপত্র আর পুষ্টিকর পথ্যাদি করে শরীরটা! সারিয়ে নাও। জননীর মুখে এ হেন 
আদেশ শুনিয়া কালীকুষ্ণের তো মাথায় আকাশ ভাঙিয়। পড়িল। কালীকুষ্ণ নীরব । 
মস! পুনরায় বলিলেন, তাই কর বাবা । তাতেই ভাল হবে ।” 

হঠাৎ করে মঠ ছাড়ার এ আর্দেশে কালীরুষ্ণ যখন বেদনাহত, নিরস্তর চোখের 
জলে ভিজিয়ে ফেলছেন বুক তখন স্বামী যোগানন্দ তাঁকে বললেন, তুই কাল সকালে 
আবার যা মা'র কাছে, বল তোকে মন্ত্র দীক্ষা দিতে, দেখবি শাস্তি পাবি মনে । আশ্বস্ত 
হন কালাকষ্চ। পরদিন মা'র কাছে গিয়ে মন্ত্র প্রার্থনা করণে তিনি পূর্ণ করলেন সে 
প্রার্থনা । উপদেশ দিলেন সাধনপ্রণালী সম্পর্কে। তারপর ভরা বৃষ্টির মধ্যে খন 
নৌকায় উঠলেন তখন মা"ও বাইরে এসে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে তাকিয়ে রইলেন 
নৌকার দিকে_তার সন্তানের দিকে । 

কেটে গেল ১৪/১৫ মাস। বাড়িতে একদম নিঃসঙ্গ জীবন কাটাতে লাগলেন 
কালীরুষ্ণ । বাড়ির যত্বে শরীর সারল, কিন্তু মন উদ্ভ্রান্ত হয়ে উঠল । সেই অবস্থায় 
মনের সবটুকু আকুতি মিশিয়ে একটা চিঠি লিখলেন জয়রামবাটিতে মা'র কাছে। 
লিখলেন এভাবে চললে তিনি নিঃশেষ হয়ে যাবেন। তাই তার মিনতি,_-“মা, আপনি 
যদি অন্থমতি করেন ত হইলে আমি এখন একাই বুন্দাবনে যাই। ওখানে বাবুরামবাবু 
ও স্থবোধবাবু আছেন বলরামবাবুর কুঞ্জে থাকিবার জন্য খাইবারও কোন কষ্ট নাই। 
আমি তাহাদের কাছে থাকিলে কোন কষ্ট হইবে না, এবং এখন ছুই এক বৎসর 
পশ্চিমে একাও থাকিব না ।...আপনি ভয় করিবেন না ষে ছেলেমান্ুষ কোথায় 
যাইবে, হয়তো! খুব কষ্ট পাইবে । এখানেই বাকি কম কষ্ট পাইতেছি। এতদিন সহ 
করিলাম, আপনাকে কিছু বলি নাই ।*""মঠের বারজন আম! অপেক্ষা কম বয়সে 
সন্ন্যাস লইয়াছেন। ভবে একথ! সত্য ষে তাহাদের সহিত আমার তুলনাই হয় না। 
মা! এখন আপনি যা ভাল বিবেচনা! করিবেন তাহ! লিখিয়! পাঠাইবেন।” 

কালীরুষ্ণের এই আত্তিতে সাড়! দিলেন মা। লিখলেন, “বাবা জীবন, তোমার 
পত্র পাইয়াছি। তোমার কষ্ট হইতেছে শুনি অতিশয় দুঃখিত হইলাম। শ্রীশ্রীবৃন্দাবন- 
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ধামে ঘাইয়া ৬গোবিন্দজ।উ দ্রশন করিতে পারিলেই ভাল। তোমার পিতামাতার 
সম্মতি লংয়া ৬গোবিন্দজীউ দ্রশনে যাইবে ।” 

ঠাকুরের প্রতি অচল ভক্তি হোক" এমা'র এই আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে ধৃন্দাবনেব 
পথে কাশী যান ১৭৯৫ সালের ২* অক্টোবর । সেখান থেকে অযোধ্যা হয়ে আসেন 
বৃন্দাবনে | স্বামী প্রেমানন্দ তখন বৃন্দাবনের “কালাবাবুর কুপ্রে'র বাদিন্দা। কালী: 
তার সঙ্গী হলেন। ডুবে থাকলেন ধ্যান ভজনে। 

এরই মধ্যে খবর এল ্বামীজী পাশ্চাত্য বিজয় শেষে ফিরে আসছেন শারতে। সে 
খবরে স্বামী প্রেমানন্দ এবং কালীকষেের হৃদয় যেন নেচে উঠল । ১৮৯৭ সালের মার্চে 
তার! ফিরে এলেন মঠে। স্বামীজী ফিরে এসেছেন। কালীকুষ্ণ তাকে প্রণাম করতেই 
তিনি বললেন, “ওঃ এই ছেলেটি বুঝি 1 আর বিবেকানন্দের মধ্যে কালারুষ্জ দেখলেন, 
“শরীর দিযে যেন জ্যোতি বেকচ্ছে। কি অপরূপ মৃত্তি_একাধারে সৌন্দয ও মহাশক্তির 
খেল, একটা শনচ্যালাণ্ট ভাব । এড্যাজলিং পাবসনালিটি। আমার ফার্ট” ইন্প্রেসন 
__ভালবাদ।, ভক্তি ও ভয় মিশ্রিত ভাব।...তিনি যখন ভিতর বাডির ছাদে কৌপ।ন 
মাত্র পরে আপনাব হাবে থিভো৭ হয়ে সিংহের মতে] ঘুরে থুরে পাযচারি করতেন তখন 
মনে ২৩ যেশ আধ্যাত্মিক জগতের নেপোলিষন, তার পদক্ষেপে যেন দুনিয়াটা গ্লিপিং 
ক্রম আগার হিজ ফিট, যেপ টলমল করছে। মনে হ'ত ষেন মহাশক্তির শ্কুরণ অনবরত 
হচ্ছে ও ফেটে পড়ছে।” 

সেই স্ফুরণের ছোপ পেলেন কালীক্কষ্ণ স্বামী বিরজানন্দে রূপায়িত হয়ে, ১৮৯৭ 
সালের প্রথম দিকে সম্গ্যাস গ্রহণের মধ্য দিয়ে। এদিকে মঠ উঠে এল বেলুড়ে। ১৮৯৯ 
সালে স্বামীজী ঢাকায় প্রচার চালাবার জন্য মনোনীত করলেন প্রকাশানন্দ আর 
বিরজানন্দকে । সেদিন একটু অশিচ্ছার সঙ্গে বিরজানন্দ বলেছিলেন, সাধনভজন কিছুই 
করলুম না, ভগবানকে এখনও উপলব্ধি করলুম না, আমি ঝি বক্তৃতা করব? 

স্বামীী তাঁকে বললেন, তুই তো আচার্ষের অভিমান রেখে বলবিনি, সেবার 
ভাবে ধেমন অপর দশটা কাজ করিস, বক্ত তাও সেইভাবে করবি। 

কিন্ত আমি কি জানি যে খলবে!? 

আচ্ছা, দাড়িয়ে এঢাই বলবি যে আমি কিছু জানি শা । আমি ক্ছি জানিনা এটা 
বলাই তো মন্ত বড় শিক্ষাীন। আমি সব জানি-__এ ভাব হচ্ছে অজ্ঞান। 

তাহলেও ধ্যান সাধনা না করে-_ 

দেখ নিজের মুক্তি যদি খু'জিস তো নিশ্চয়ই ্রাহারামে যাবি, আর অপরের মুক্তির 
অন্ত'এই কাজ করিস তে। এখনই মুক্ত হয়ে যাবি 2 
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স্বামীঙীর সেই দীপ্ত ভঙ্গিমায় দূর হ'ল বিরঙ্জানন্দের দ্বিধা | প্রস্তুত হলেন তিনি 
ঢাকা যাবাগ অন্ত । যাবার আগে একদিন ঠাকুর ঘ:র প্রকাশানন্দ আর বিরঙ্রানন্দকে 
ডেকে নিয়ে স্বামীজী তাদের মাথায় হাত বেধে শক্তি সঞ্চার করলেন। বললেন 
“বিশ্বাস কর, তার শক্তি তোদের ভিতত্র ধিয়ে সংক্রমিত হয়েছে জানবি সংঘই 
ঠাকুরের সমষ্টি শরীর ।, 

সেদিন বিরজানন্দের মধ্যে তনি শুধু শক্তি সঞ্চারই করেনশি-দিএ্েছিলেন 
“চাঁপরাশ'ও, দিয়েছিলেন উপবুক্ত প্রার্থীকে মন্ত্র দেবার অধিকার । শিখেয়েছিলেন 
কাকে ক] মন্ত্র দিতে হবে। একধিন বকে সংঘণ্ত*র আসনে বসতে হবে তাঁকে 
তথন থেকেই তৈরি করার জন্যই যেন স্বামা করার এই প্রধাস। ১৮৯৯ সালের ৪ ফ্রেক্রুয়ারি 
তার! গেলেন ঢাকায় প্রচারের জগ্ত | 

কিছুদিন বাদে অন্তকাজে প্রক।শানন্দকে ফেব মানা হলে বিবঙ্গাণন্দ একাই চালিয়ে 
যেতে থাকেন প্রচার । ঢাঝা_ময়মনসিং_বরিশাল সনত্র প্র১|রিত হতে থাকে শ্রীরাম- 
কৃষ্ণের জীবনদর্শন | 

এক সময় শেষ হ'ল প্রচার । বিরজানন্দ ফিরলেন মঠে। ওদিকে স্বামীজীর শরীরও 
তখন ভেঙে পড়েছে। বিরজানন্দ মঠে ফিরেই হ'তে তুলে নিলেন তার পেবার ভার । 
প্রাণ-ঢাল! --ক্লান্তিহীন সে সেব।। তা ধেন ছিল তীর সেবাধজ্র_-ওরই মধ্যে দিয়ে 
চলছিল তার সাধন] । 

শরীর সারাবার অন্য শ্বামীজী আবার বিদেশযাতী হলেন । তার আগে 
বিরজানন্দকে বর্মী হিসেবে মারাধতা অত আশ্রমে পাঠাবার নির্দেশ দিলেন। 
বিরজানন্দ কিন্তু সেদিন সবিনয়ে বলেহিলেন, আপশি যে কদিন মঠে আহেন সে 
ক'দিন অন্তত; আমাকে আপনার সেবার অধিকার ধিন। আপনি চলে গেলে মামিও 
চলে যাব মায়াবতী । 

শিশ্ের এ আতি ম্পর্শ করেছিল স্বামীজীর প্রাণ। তিশি রাজী হন। ম্বামীজীর 
বিদেশ যাত্রার পর বিরজানন্দ এলেন মায়াবতীতে। একই সঙ্গে চলল সাধনা এবং 
আশ্রম থেকে প্রকাশিত পত্রিকা 'প্রবুদ্ধ ভাঁরত'-কে সবদিক থেকে স্বনির্ভর করার 
কাজ। 

এরপর বিরজানন্দ কনখলে গিয়ে হরিহররাজের সান্নিধ্যে তপন্তা করতে থাকেন । 
এই সময়ই হ্থামী স্বরূপানন্দ নৈনিতালে হঠাৎ দেহত্যাগ করলে বিরঙ্খনন্দকে পাঠন 
হয় অদ্বৈত আশ্রমের অধাক্ষ করে। ১৯০৬ থেকে ১৯১৩ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন ওই 
আশ্রমের অধ্যক্ষ । তার পরিচালনার গুণে আশ্রম হয়ে ওঠে স্বাবলম্বী এবং 'প্রবুদ্ধ 
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তারত'-এর প্রচার বৃদ্ধি পায়। গ্রহণ করেন স্বামী শ্ব্ূপানন্দ পরিকল্পিত পাচখণ্ডে 
স্বামীজীর সমন্ত গশ্থাবলী প্রকাশের কাঙ্গ। এর চারথণ্ডের সম্পাদশ! এবং প্রকাশ 
করেন তিনিই | স্বামীজীর ইংরেছ্ী জীবন গ্রন্থ “লাইফ অব স্বামী বিবেন্সানন্দ' বাই 
হিন্ ইস্টার্ন এণ্ড ওয়েস্টার্ন ডিসাইপলল পড়ে স্থার্মা অদ্ধানন্দ তাকে পিখেহিলেন, 
“যেন্ধপ অক্লান্ত পণিআম করিয়া! এই বুছ্দাকার জীবনগুনি বাহির করিতেছ অপর কেহ 
যে এইরূপ পারিত আমার জানা নাই ।” স্বামী অভেদানন্দ স্বামীজীর গ্রশ্থগুলি পড়ে 
লেখেন, “তাহার অমূল্য জ্ঞ'নরহ্ জগংকে বিলাইয়া বাস্তবিকই জগতকে ধনী করিতেছ 
পে বিষয়ে সন্দেহ মাধ নাই ।-_-এ একট। মন্ত কাঞ্জ হচ্ছে__লেকগার ফেকগারের চেয়ে 
ম্নক উচ্চতর কাজ । :ট ওদাজ বিজান্ড ফর হইট--এসন্যাণাস উইথ ইনফিনিট 
'পসেন্স এণ্ড ঝাঘনেস আযাক্গ ওপ্েল আজ আনফ্রিঞ্চিং দ্বিশ।” 


১৯০৬ সালের ২১ সেপ্টে্র হলেন মঠেব অন্যতম অছি 'এবং মিশনের গবনিং 
বডির সদণ্য । নিঙ্গনে তপশ্তার জন্ত এই সময়ই তিন হিমানযের নিভত অরণ্য 
অঞ্চলে 'শলা' বলে পরিচিত একটি জারগাকে শ্যামলাতাল নামে চিঞ্কিত করে 
প্রতিষ্ঠ। করলেন শ্যামলাতাল দিবেকানন্দ আশ্রম । পরে ওই সঙ্গে গড়ে তুললেন 
শরামরুষ। পেবাশ্রম। একই সঙ্গে চলে সাধন ভজন এবং স্বামীজীর জীবনী গ্রন্থের 
তীয়, চতুর্থ খণ্ড সম্পাদন। ও প্রকাশের কাঙ্গ। ১৯১৯ সালে পাচ যাস দক্ষিণ 
ভারতের তীর্থ দর্শন ও সি“হুল ভ্রমণ করেন । 

১৯২৬ সালের এপ্রিলে মঠ ও মিশ নর এরত্তিহালিক মহাসম্মেল্নর পর সংঘ 
পরিচালনার জন্য প্রতীণ সংঘ পরিচালকদ্দের সহায়ত। করতে ধে কার্যনির্াহক কমিট 
হয় বিরজানন্দমক্কে কবা হয় তার কর্মসট্বি। পেসময় সাব্দানন্দ তাকে বসেছিলেন, 
“তুমি অ'্মাদের (ঠাক্‌বর সগ্তানদের ) পরে সবচেয়ে প্রাসন, তোমাকেই এই কমিটির 
সেক্রেটারি হতে হবে |” 

১৯২৯ সালে মঠ ও মিণশেব সম্পর্তে স্বামী শ্রগ্ধীনন্দের প'শে থেকে তিনি বেশ কিছু 
সমন্তা মেটাতে সাগাধা করেন । 'এই সময় উন্বোধন মঠ ও শিবেদ্িত বালিকা বিগ্ঠালয় 
পরিচালনাব দাধিত্র ও নিতে হয় উঠকে। ১৯৩ সালে স্বামা শ্রদ্ধানন্দ অসুস্থ হলে 
এক বছতরর জন্য সাধারণ সম্পার্দকের দায়িত্ব পালন করতে হয় তাকেই। 

১৯৩৪ সালে তিনি হন মঠ ও মিশ'নর পাধাবণ সম্পাদক, ১৯৩৮ সালে হন 
সঙকারী অধাক্ষ। ওই বছরই ২৩ অক্টোবর স্ব'মী শ্রদ্ধানন্দের তিরোভাণের পর হন 
মঠ ও বিশনের যঠ অধ্যক্ষ । ১২ বছর তিনি ছিলেন মঠেব অধাক্ষ। অদংখা তাপিত 
ষাুষর মন প্রাণ করেছেন শীতল কিন্ত গুরুর অভিমান কখনও ম্পর্ম করেনি 
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তাকে। তিনি বলতেন, “আসল গুরু সচ্চিদাননন । তিনি অন্তরে রয়েছেন। তি 
শুভবুদ্ধিরূপে প্রকাশিত হয়ে সাধককে শ্রেয়ের পথে সর্বদা চালিত করছেন । তিনি 
শুভবুদ্ধিরূপে প্রকাশিত হয়ে সাধককে যখন যেটি দরকার করিয়ে নেন। গুকর এই 
আসল শ্বরূপ সর্বদাই শিষ্বের মধ্যে আছেন । গুঞর স্থুলদেহে অবসানের পর এ অভা 
হয় না।” 

সংঘাধ্যক্ষ হবার পরই বিরজানন্দ হৃদ ও যক্কুতের রোগে আক্রান্ত হন। কিন্তু তাতে 
ক্প্রবাহে পড়েনি এতটুকু ভাটা । ওই সময়ই বিশ্বাস, আমার প্রিয় তম আচার্ষে। 
জাত ভারতের আকাঙ্ষা পূর্ণ হবেই । বেলুড়ে গঙ্গাতীরে স্বাশীক্গ। পরিকল্পিত এ 
শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরের কথা কয়েক বছর আগেও কেউ কি ভাবতে পেরেছিল। মিশ 
আজ তো সেখাণে আবাসিক ব্ছ্যামণ্ির প্রাতিষ্ঠার ডগ্ভোগ শিয়েছে- সম্ভবত দ্র 
আচার্ষের ভাবদুষ্ট বিশ্ববিষ্ঠালয়েরই কেন্দ্ররূপ ।* 

সংঘকে তিনি শ্রীরামকৃষেরর সমগ্রি বিগ্রহ বিশেষে দেখতেন । বহু শাখাঠ্তি সুবিত্ৃ 
এই সংঘের মূল শ্রীরামকষ্ণ-এর সমস্ত প্রাণরস ওখ খল থেকে সধারিত-_তাতে 
সজীবিত। এ সংঘ উধধ্বমূল অধঃশাথা একটি বৃক্ষ-_এটাই ছিল তার বিশ্বাস। 

১৯৫৪ সালে শ্রীমা'র জন্মশতবৎসরে দক্ষিণেশ্বরে স্বামাজী পরিকল্পিত যে শ্রীসারা 
মঠ” স্থাপিত হয় তার পেছনেও ছিল স্বামী বিরজানন্দেরই অন্ুপ্রেরণ| ও উংপাহ। 

সংঘ গুক হিসেবে তিনি নানা জনকে দেখিয়েছেন পথ। বলেছেন. “সংসার ত্যা! 
করতে হলে ষে সন্যাসী হয়ে চলে যেতে হয় তা নয়। আসল ত্যাগ হচ্ছে মনে | মনে 
ত্যাগ করলে সংসারেই থাক আর বনেই থাক, একই কথা । মনে ত্যাগ না করে বনে 
গেলেও সংসার সঙ্গে সঙ্গে যাবে ও ভোগাবে, নিষ্তার পাবে না” ওইসঙ্গে তা। 
হুশিয়ারি 'সংসারের সব স্ুখটুকুও চাই আবার তগবানকেও পেতে চাই, তা হয় না গে 
হয় ন1।” তার কথা, “যে তাকে চায় সে তাকে পায়ঃ যেতাকেনাচায় তাকে পা 
ভূতে নাচায়। 

অনায়াসে সব কিছু পাবার নীতিতে ধারা বিশ্বাসী, ধারা মনে করেন, অন্তে তাদের 
হ.য় সব করে দেবে তাদের তিনি বলেছেন, “জ্ঞন, ভক্তি, ধর্ম নিজে অর্ভান তে হয 
খুব খাটতে হয়, শিজন্ব হয়, স্থাঘী হয়, মন ভরপুর হয়ে থাকে। কেউ পাকে এম 
দিতে পারে না। সাধন চাই, তবে সিছ্িলাত হয়। যেমন সাধন তেমন পিপি 1১ 

সাধারণ মানুষকে তিনি বলেছেন, 'সংসারটাকে ধেন একটা দীর্ঘ স্বপ্ন বলে জানবে 
যতক্ষণ আছে, ব্যবহারিকভাবে সত্য জেনে নিজের কর্তব্য করে যাও ।' আব ঘুক্তিকাম 
মানুষকে তিনি বলেছেন, «সর্বদা সজাগ থাকবে। নিঞ্জের মনকে কখনও বিশ্বাস করব 
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| হাজার উচ্চ অবস্থা লাভ করলেও নিজেকে জিতেক্্রিয় মনে করবে না, কারণ 
নও পতন হতে পারে । পাপ ক্ষ ভাবে কখনও ধর্মের রূপ ধরে, কখনও দুয়ার বপ 
ব, কখনও বন্ধুর রূপ ধরে তোমায় ভুলিয়ে বশ করবার চেষ্টা করবে। কখনও নিজেকে 
রিয়ে ফেলবে, বুঝতে পারবে না। যখন বুঝতে পারবে, তখন হযত ফেরা অসাধ্য 
ব।' ওই সঙ্গেই সতর্ক করে বলেছেন, "যেখানে কেউই কারো নয়, এমন কি 
পনি আপনার নয়, তাকেই সংসার বলে।” 
ত|র কথা, ধর্মকে সকলেই বেওয়ারিশ মাল মনে করে। শান্বাদি চচা না করে, 
ধন ভঙ্জন কিছু না করে ধর্মবিষয়ে মত ব| বিধান দিতে সকলেই অগ্রসর হয়, নিজেকে 
পার্ট ব। সবজান্তা মনে করে। যে কোন অপরবিদ্যা আত্বত্ত কবতে হলে কত 
সর ধবে বিদ্বান শিক্ষকের কাছে শিখতে হয়, আর পরবিগ্ঠা লাভ করতে, ধর্মের 
ক্মাতিস্বক্ম তত্ব জীবনে প্রতিফলিত করতে বহু আয়াসসাধ্য শিক্ষা-দীক্ষার দরকাব 
[না মনে করা বাঙলতা মাত্র ।' 
যোগ ৪ কর্মমার্গের পথিক স্বামা বিরজানন্দ চিরটাকাল শ্রীরামকুষখ আব গু 
বেকানন্দকে সামনে রেখে কবে গেছেন কাজ এবং সে কাজের শেষে ১৭৫১ সালের 
* মে মা'র চিজ্কিত সন্তান মহাসমীধি যোগে লীন হয়ে যান শ্রীরামরুষ চরণে। 
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এ্রামী আগ্রঠরানণ? 


স্বাত-বূপ-তত্বকং যুগে যুগে চ দগিতং ॥ 
তং নমামি দেব-দেব-রামকৃষ্ণমীশ্বরম্‌॥। 
রবীন্দ্রনাথ তাকে বলেছিলেন, মোস্ট এপ্সয়েবল কম্পেনিম্ন 
মধুর এই প্রীতিভঙ্গ 1 

লিউ আইরেস তার 'আলটার্স অব দি ইষ্ট -এ লিখেছেন, "আমার এই জীবনে 
ও মিশনের সভাপতি স্বামী শহ্ববানন্দের চেয়ে ভদ্র, সহদয়, কোন ব্যক্তিত্বের মুখোর্ম 
হয়েছি বলে আমি বিশ্বাস করি না? | 

দূব থেকে দেখে শ্বামী বিবেকানন্দ ধে.ত গিয়েও একবাব থমকে দীঁড়িযেছিনেন 
আপার্দে অবলোকন করেছিলেন ওই বি ও বলিষ্ঠ ুবকটিকে । 

প্রথম দর্শনেই স্বামী ব্্মাণন্দ তার হাতথানি ধরে বলেছিলেন, 'ই) হবে| মারা 
গিরিশচম্দ্রও সেদিন বলেছিলেন প্রায় একই কথা-__-'দেখ, ভোদার হবে। তোমার হনে 
আমি বলছি হবে ।, 

এই যে ব্যক্তি. ধার সম্পর্কে স্বমী এক্গীনন্দ বা গিরিশ ঘোষেব এত প্রত্যাশা__হাে 
দেখেই স্বমমী বিবেকানন্দ চিহিত করেছিলেন ভবিশ্বাতের জন্য তিনি অ'র কেউ নন, তি 
শ্রীরামকষ্ণ মঠ ও মিশনের সপ্তম অধাক্ষ স্বামী শঙ্করানন্দ ৷ ঠাকুর ভ্রীরামরষ্জ এবং হ্থম 
বিবেকানন্দের সাক্ষাৎ শিঘদের গব তিনিই প্রথ্ষ--ধিনি হলেন মঠও মিশনের সভাপতি 

এক সুবিশাল প্রীতিপ্রদ ব্যক্তিত্বের অধিকারি, সহম্ব সরল অথচ কর্তব্যনি্ঠ আজীব 
তপন্থী এই মানুষটি ছিলেন চিবট্রোগী। তার সে বৈরাগোর প্রকাশ পেতে থাকে তা 
সেই বাল/জীবন থেকেই । একসময় হিন্দু কলেজ হোস্টলের ১৭ ণদ্বর ঘরে বিশ্ব 
মাখন সেনের সঙ্গে তিনি প্রায়দঃ আমতেন। দেণের মুক্তিযজ্ঞে খিক হপার কথ 
এসময় মাঝে মাঝে স্কুরিত হ'ত তার অধর থেকে । কিন্তু বৈরাগোর আবরণে তা ঢাক 
মাখন সেন সেইসময়কীর কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, “তখনই আমব! দেখেছি ওর ক, 
বার্তা আর পাঁচজনের মত নয়। প্রায়ই বলত গৃহতাগ বরে সাধু হয়ে যাবে ।, 
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ঠার সাধু হবার ওই বাসনা ষে নেহাতই আবেগ পর, তার প্রমাণ পাওয়া গেল ১৯০২ 
লর অক্টোবরে । কালীপুক্জোর «সই দিনটাতে সব ছেড়ে চাঁন করবার নাম কবে 

«নি চলে আসেন মঠে। শুক হর তীর আরেবকজাবন। 

ধর্মের প্রতি 'আকর্ণ খিল তীর গোড়া ধেকেই । তিনি ছিলেন দেজমামা৷ এরৎচন্জর 
পের খুব ভক্ত | সেডমাম! ছিলেন হাতবান সেশনের স্টেশন মাস্টার । পরিব্রাজনের 
লে শ্বামী বিবেকানণ একদিন নামলেন হাতরাগে | নিঃসঙ্গ স্বামীজীকে কি নাকি 
তবে শরৎ গুপ্ত দিলেন আশন -কিন্ত পৰে দেখা গেল সব ছেডে ছড়ে তিনিই আশ্রঘ 
নষেছেন স্বামীজীর কাছে। পুরণে। পরিচয় মুছে হয়েছেন স্বামী সদাণন্দ। এ ঘটনাট। 
[নক অমৃূলোর মনকে দানণ ভাবে নাড়া দিষেছিল। 

5| শঙ্করান'ধবে তাধি অঞ্গমায। অমূল্য বলেই ডাকতেন আব ওহ নামেই তিশি 
হলেন বেশি পহিটিত | তার প্রকৃতনাম ছিল অম্নহশাল সেনগুপ্ত । ১৮৮* সালেব 
মাচ মঙ্গলবার শিবচ$"শর গ।তে ৎগশীর গোপাল গুপ্ত নেনে মামার বাড়িতে তাব 
্ম। বাবা নবান$ সেনগুপ্ত ছিলেন তথনধার দিনের এক নামকরা ইপ্রিনিয়।র। 
1৩) আর কঙথ্যনিষ্টার প্রন্থই তাকে সন্কারি ৮াকরি ছাঙতে হযেছিল। পিতার এহ 
রিঠিক দুঢতাব প্রকাশ পেষেছিল পুত্রের মধোও । 

বাড়ি ছিল ২৫ পরগণা4 বানুননুড। গ্রামে । কিন্ত মরঞারি চারি ছেড়ে নবীন 
কের মুশিদাবাধেব নবাব স্টেটের ইঞ্রিনিয়ারের ৮[করি গেওয়ায় কাজের তাগিদে তাকে 
প্রায়ই ঘুরতে হয় «ধানে “মখানে। তাই ছেশেমেয়েদের তিনি তাদের মামার বাড়িতে 
'রখেই পড়াশোনা বগানে। ব্যবস্থ। করেন । ম!| সত্যবতীও ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ | 
মা'র চরিত্রের সেই বিশেষ প্রভাব অযৃল্যকে, করেছিল ধর্মমুখী। 

তার ছোউবোনের জন্মের সময়ই মা'র মৃত্যু হয় । অত অল্প বয়সে মা'কে হাখিয়ে 
মূল্য খেন দিশেহারা হতে পড়েন। জীবন মৃত্যু সম্পর্কে ওই ছোট বয়সেই তার মনে 
থা দিল নাল! জিজ্ঞাস। ৷ এরই মধ্যে হুগলী নর্ম।ল স্কুলে চলল শিক্ষার গ্রথম উদ্যোগ । 
পখান থেকে তিনি চলে আসেন কলকাতা । কী হুগলী, কী কলকাতা সবজায়গাতেই 
টার গ্রথর স্থতিশক্তি শিক্ষকদের করেছে মুগ্ধ । নির্ভীক, গম্ভীর প্রঞ্কতির এই ছেলেটিকে 
ঠারা খুবই ভালবাসতেন। হুগলী থেকে এসে তিনি ভণ্তি হন ব্রাঙ্গ বিষ্যালয়ে। 
এই সময় বিগ্ভালয়ের সাষনে লাহাদের বাড়িতে প্রতি রবিবার যে গানের র্লাদ হ'ত তিনি 
তাহাতে যোগ দিতেন । সঙ্গীতের প্রতি আকর্ষণ তার ওখান থেকেই দেখ। দেয়। 

কলকাতায় তিনি থাকতেন মামাদের শান্তি ঘোষ স্ট্রীট অথবা বলরাম ঘোষ 
ট্াটর বাড়িতে । ত্রাহ্ষগ্ুল ছেড়ে সাব্দা চরণ এরিয়ান ইনস্রিটিউপন এবং পিটি 


কলেজিয়েট স্কুলেও তিনি কিছুদিন পড়াশোনা করেন। যে কোন কারণেই হোৰ 
মামার বাড়িতে থেকে অযূল্যর পড়াশোনাটি তেমন ভাবে এগোয় না। ছেলে 
পড়াশোনার ওই ব্যাঘাত দেখে বাব। নবীনকষ্ণ তাকে নিজের কাছে এনে মুখিদাবা। 
স্কুল ভি করে দেন। তিনিসে সমর ক্লাস নাইনে পড়তেন । এর স্কুল থেকেই তি; 
এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ তন এবং বহরমপুর কষ্ণনাথ কলেজে ছু" বছর পড়েন। 


পড়াশোনার সঙ্গে নানা ধরণের লেখাধুলাতেও তার দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায় 
ঈ্গাতার, ঘোড়ায় চড়া, ফুটবল, ক্রিকেট, টেনিস বা জিমন্তাস্টিক সবটাতেই তি 
ছিলেন প্রথম সারির। আগলে ফাকি জিনিসটাই ছিল তার চরিত্রে অন্নুপস্থিত 
যখন ঘষে কাজে হাত দিতেন তাই করতেন মনপ্রাণ দিয়ে । যখন মাতার শিখলে। 
তখন গঙ্গ৷ পারাপার করে তবে তিনি শাস্তি পেতেন। সেই ছোটবেল৷! থেকে; 
শরীরটাকে তিনি গড়ে তুলেছিলেন রীতিমত মঙ্বুত। বার্ধক্যে শরীরের ভাং 
ধরলে তিনি বলেছিলেন, পা! এমন ফুলো হয়েছে যে চলতে কষ্ট হয়। আগে এ 
জোর ছিল ষে ৩৫ সের ওজনের বারবেল এক পায়ে রেখে ব্যালেন্স করে উপ 
তুলে ফেলতে পারতুম। এখন একবারে চেপসে গেছি। বর্ধায় এই মঠের ঘ৷ 
থেকে গঙ্গায় ঝাঁপ দ্বিতুম |" 


এই ঝাঁপ দিতে গিয়েই কিন্তু ঘটেছিল বিপত্তি। তিনি তখন বহরমপু 
কষ্ণনাথ কলেজে পড়েন । ওই সমর একদিন মাথায় চাপল মুশ্লিদাবা্দে গজ! কত 
গভীর তা পরীক্ষা! করার বাসনা । সোজা ডাইভ দ্দিলেন গঙ্গায় । নিচে ছি 
একট বড় পাথরের চাঙর। মাথ! পোকা এসে লাগল তাতে । রক্তে ভে 
গেল । অজ্ঞান অবস্থায় তোলা হ'ল তাকে। জ্ঞান ফিরল কিন্ত মাঝে মাঝে 
মাথায় দেখ! দিত প্রচণ্ড যন্ত্রণা। পে সময় চেতনা ন! হারানো পর্যন্ত তিনি কো 
স্বস্তি পেতেন না। আলোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় কোন ফল হুল না 
অবশেষে কবিরাঙ্জী করে তার এই রোগ সারে। মাথার এই আঘাতের জন্য তি 
বহরমপুর থেকে সে বছর এফ, এ পরীক্ষা দ্রিভে পারলেন না । গরের বছর কলকাতা 
জেনারেল আসেম্বলী থেকে এফ এ পাশ করে মেডিকেল কলেজে ভতি হন। কি 
থার্ড ইয়ারে পড়ার সময়ই তাতে ইতি দেন । 


নির্তাকতা এবং বেপরোয়া ভাব ছিল অমৃন্যের চরিত্রের বৈশিষ্্য । উপস্ি 
বুদ্ধিতেও তাঁর জুড়ি মেলা ভার। শুধু যৌবন নর, এই নির্ভীকতা ছিল তা 
আজীবনের সঙ্গী। বেলুড় মঠে শ্বামীজীর মন্দিরের মাথায় ত্রিশূল বলাতে যখন মিস্তিরা' 


১৩২ 


সাহস কর. ৭, দে সময় শিজের জীবন বিপন করে ঠিনি মন্দিরের চুড়োষ উঠে 
সেই ত্রিশূল বসান। 

জীবনের 'একবারে শেষ দিকে নানা ব্যাধিতে তিনি যখন প্রায় পঙ্গু তখন শোনাতেন 
টার জ'বনের ঘে সব কাহিনী। বলতেন, 'এই শরীর দেখছিদ__-একবারে জবুথবু। 
এক সময শবীবে অসীম শক্তি ছিল। কী মজবুত শক্ত চেগরা। বন্ধুর। যত 
টচ্ছা কিল ণ্ষি মাবত কিছুতেই দমে ফেতাম না। ছু'চার ঘণ্টা একসমর সীতার 
কাটনুম। পণ পর ছুটো ফুটবল মাচ একসঙ্গে খেলেছি । এই “য গংগা দেখা যাচ্ছে__ 
এতে সীতা কাটা আমাব অভাস ছিল। এক নাগারে যাতাশাতে বার বার ত হবেই 
ঈাতার কেটে গঙ্গা পেরিষেছি।' তিনি বলছেন, তাব হাত পা» কান চোখ বুঝি এমন 
খেলত যে শমিষের মধো তিনি তৎপর হগে উঠতেন। সেই সব তৎ্পরতাব কাহিনী 
শোনাতে গিয়ে বলেছেন, একব।র বাক্স! মহারা:জর দ'ড়ি কামানোর সমঘ হাত ফসকে 
ক্রট| পড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে তিনি এহাত ওহাতে লেফালুফি করতে কবত ক্ষুরট 
ধরে ফেললেন । তার সেই তৎপরতা দেখে রাজা মহারাজ একটু হেসে শুণু বলেছিলেন, 
বাঃ! বাঃ! যেন জাগার! একইভাবে ঝাড়লগন থেকে পড়ে যাওয়া কাচের 
চিমনিকে তিশি পা দিয়ে লুফে ভাঙার হাত থেকে বাচিয়েছিলেন। এতে এক ধরণের 
তৎপরতা । আরেক ধরনের তৎপরতায় জীবন পর্যন্ত রক্ষা করেছেন। তর নিজের 
ভীষাম, “এ+ রাতে ১১ টায় কানে একটা অম্প? শব্দ এল- বাঁচাও, বাচাও' । আমি 
তখন লে'গট হাউসে থাকি । মঠ বাড়িতে এসে দেখলাম ভরত ও আর কেকে গল্প 
করছে। মাঝ গঙ্গার মনে হ'ল নৌকাডুবি হযেছে। 'বাচাও, বাঁচাও শব্ষ আমার 
কানে এল। ভরা গঙ্গা আমার বথা শুনে ভরত আরও কাকে সঙ্গে নিয়ে 
ওদ্িককার ঘাট থেকে নৌকা আনিয়ে চেপে মাঝ গঙ্গায় গেল। ভরত যখন ফিরে 
এল দেখলাম-_ছু:টা লোককে তুলে এনেছে, আর উল্টে যাওয়া -নীকাটটকে দড়ি 
দিয়ে বেঁধে টেনে নিয়ে এসেছে । ভরত বললে, আমি না শুনলে, ও লোক ছু'টোর 
প্রাণ বাচিত না, নৌকাটিও উদ্ধার হ'ত ন11' 

বেপুড় মঠে মামা স্বামী সদানন্ধ যখন তাঁকে নিয়ে আসেন স্থামী ব্রঙ্মানন্দের কাছে 
তখনও স্বামাজী তাকে স্নেহদৃষ্টিতে নিত করেছিলেন একথা আমর। আগেই বলেছি । 
স্বামীজীর সম্পর্টে ?িশেষ টান থাকা সত্বেও অমৃন্যের কিন্তু স্বামীজী মরদেহে পাকা! 'নবস্থার 
সংসার তাগ করা হণনি। স্ব মীন্গীর দেহাবসানের মাস তিন চার বাদে ঠিনি মঠে 
আদেন। কিন্ত স্বাধাজীকে প্রথম দর্শনের স্বৃতির ছবিটিকে হাদয়ম্সিরে প্রতিষ্ঠা করে 
আজীবন করে যেতেন তার পুজা । 


স্বামী শঙ্করানন্দেদ নিজের ভাষায় স্বামীজীকে প্রথম দর্শনের সেই ছবি-_“প্রসা 
বিত্বরণ হচ্ছে! মালস!ভোগ | গ্রহাতাদের মধ্যে হৈ চৈ ঠেলাঠেলি। বিতরণকারারা 
নীরবে কাজ করে চলেছেন। আমি হাত বাড়িয়ে একটা মালসা নিলাম, বন্ধুকে ৭ 
বললাম। মুগ্ডিস্তক গৈরিক পরিহিত একজন সন্ন্যাসী ধীর স্থির হয়ে দাড়িয়ে তত্বাবধা, 
করছেন। তার 1দকে চোখ পড়তেই মন গিয়ে তা'তে লিপ্ত হ'ল ।*****জলজলে ব. 
বড় চোখ । খোজ খবর নিষে জানতে পারলাম__ইনি স্বাম। বিবেকানন্দ । সারা 
দুনিয়!] ছুমড়ে ফেলেছেন । ভারতের পাহাড় পর্বশ, বাজারাজড়ার প্রসাদ, গবীখেব 
কুড়ে-_সবত্র পায়ে হেটে ঘুরেছেন, সব অবস্থার সঙ্গে পরিচয লাভ করেছেশ ৷ ভাঁতে 
বীরত্বব্যগ্রক চেহারা দেখেচি, কিন্তু এরকম শান্ত সৌমা খর মত ধান্তি আর এখন 
দেখিনি । এই প্রথম বিশ্ববিজধী স্বামী বিবেধাঁশনাকে দেখনাম |” 


এরু পর বেলুডে দাষেদের ঠাকুরবাঙিতে তিনি আরেকবার বিবেকাননদকে দেখেন, 
প্রণাম করেন। ১৮৯৮ সালে জাবার ঠাকুরের মহোৎসব দেখতে গেলেন দক্ষিণেশ্বরে । 
তার নিজের কথায়, “উৎসব দেখা আমার উদ্দেশ্ট নয়, বিবেকানন্দকে দেখব, 
বুঝব, তার ছুল্ত সঙ্গলাশ করব । পরবর্তী জীবনে এই মহাপুকষের প্রত্ক্ষ ও পবোক্ষ 
শিক্ষা, আশাবাদ আমার আ'বনকে সার্থক বরেছে। "মামি ত্যাগের মহিমা, অলম্ব 
আদর্শ হায়জম করতে শিখেছি । এই ক্ষণিকের স্পর্শ, মুহুর্তের আপাপ 'আমার জীবনে 
এক মহাবিপ্রব স্থার্টি কবেছিল।” তিনি থলেছেন, “তার বহ পড়ে, সংবদ পত্রে তাৰ 
উদ্দীপনাযয়ী বক্তৃতা পড়ে ততটা মঁজনি, যতটা তাকে চোখে দেখে স্বাম'জীবে 
দ্বেখে নতুন চোখ খুলে গেল। সে চোখে ভাইবোন, আত্ম য়ঙ্বজন, আশপাশের গরীন 
গুরচোর1 নৃতন করে দেখা দিল। আত্মীয়দের প্রতি, ছু:খীদের প্রতি সহান্থভূতি বেডে 
গেল নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য কমে গেল, অপরের স্বার্থ নিজের কাজে বড় ভয়ে ফুটে উঠল ।” 

১৯*২ সালের অক্টোবর। কালীপুজ্জোর দিন। অমূল্য শান্তি ঘোষ স্ট্রীটে 


মামাবাড়ি থেকে কাধে গামছা ফেলে গেলেন গঙ্গায় চান করতে । সেই গেলেন তো 
গেলেন। আর ফিরলেন না। বাড়ির সপাই ভাব্ণ অমূল্য বুঝি গঙ্গায় ডুবে মারা গেছে । 
ওদিকে তিনি গঙ্গা পার হয়ে সালবিয়া ঘাটে পৌছে হেঁটেই রওনা হলেন উত্তরপাড়া। 
বেলুড় মঠে যেতে গিয়েও ভাবলেন, আত্মাযন্বজণরা হয়ত ধ.র ফেলবেন। তাই 
উত্তরপাড়া থেকে গেলেন পাতুয়া। সেখান থেকে বর্ধমান হয়ে বোলপুর । বোলপুর 
থেকে বেশি কিছু ভেতরে ইসলামবাড়ি বলে এঃ গ্রামে থাকত অমূল্যর এক বন্ধু। 
সেইথানে গিয়ে আশ্রয় নিলেন তিনি। এ সম্পর্যে পরে একদিন বলেছিলেন, “হুস 
করে যার! ছাড়ে তারাই ছাড়তে পারে, একটু -.₹টু করে হয় না।! 


১০৪ 


পিন কাঠে। ম্নস্থিব হয। ৩৩ধিন আগর স্ব্না৭ অযুশার মতা সম্পর্কে 
প্রা শিশ্চিন। একবাবে প্রায় বছর শেষেব মুখে অযূলা এলেন মঠ। মঠে সেই সমযও 
সবাই স্্রমীন্র'ব বিদ্োেগব্যাথাকে মন থেকে সবাতে পাবেননি। 

স্বাম। “স্করানন্দ লিখেছেন, “৪ঠ| জুলাই স্বমীন্দীব খরার গেছে। কিন্তু তখনও 
“শাবেব ভাষা সাবা মঠমা। ম্বামীজীব বিযোগ জনিত দণ্ণ সবলেব হয ভাবাকান্ত 
কবে (বেখেছে | পবম্পবের মধে। খখাণাত। একবাবে নাই বশলেই হয, যে যাব কাঁজ শেষ 
বে ব্যান জপে ডুবে যেতেন। বিশেষ কবে তাৰ গ ভাইবা। বাজ খহাবাজ 
বাবুবাম ম্হাঁবাজ স্বামাজীব কথা উঠলেই কেঁদে ফেলতেন। ঠখন আমি বেশী ধানজপ 
কবতে পাবতাম না। বাঁজকর্মে বেশ পটু ছিলুম |” 

সম্ভবত এই কর্পট্রতাব গুণেই ডিসেম্বব মাসেই তাকে মান্দা্ধে পাঠিফে “৭ ওযা 
হয সে যাত্রাফ তিনি সঙ্গী হন ম্বামী সদানন্দ এবং ভগিনী শিবেদিতাব। 

ও5 সমা শশী মহাবাজ বামানজের এক জীবন চরিত লিখছিলেন। উপাদান 
গ্রহের জন্য তেণুগু হণফে ?লখা একটি সংস্কৃত বই-এব তার দববার পডল। কিন্ত 
তেলুগু না দান|য সে ণয়েখ পাোদ্ধার কা মুশবিল হ'ল। শশী মশাবাজেব নিদেশে 
মযৃণ্য এখচাবী সে সমা অন বযেবাধনের মব্যে ছেলুগু শিখে এশমহাবাজকে সে 
বই পড়ে শোনান । 

১৯০৩ সালে ম্বামা সদ্দানন্দেৰ সঙ্গে ৬মুল্য বক্ষচাণী গেলেন ঈ্গাপানে ১ সখান 
একে চীন হয়ে তারা ভারতে ফিবণেন। পবেৰ বং জান্্ বীতে নিবেদি ৩1 এবং 
স্বামী সদ্দাণন্দের সঙ্গে তিনি গেলেন প।জ্জণীব বুদ্ধণণ। প্রতি অঞলে। সেখান (থন্কে 
জান্ধাবীর শেষে ফিণলেন কলবাতায । 

ঠাকুর আীবামক্চের জন্মাতিখি উৎসবে পবই টাহফয়েডে পড়লেন স্বামী বক্ধানপ্ণ। 
তশব সেবাৰ ভাব নিজেব হাতে তুলে নিলেন এক্ষচাবী অযূল্য। প্রাণচালা 'অকুত্রিম 
সে সেবা অভিভূত ব্রগ্ধানন্দ বলশেন, 'আ।ম তোকে সন্যাস দেবো। সেআশ্বাসে 
প্রাণভবে উঠল অমূলা ব্রহ্মচাবীর | 

অবশেষে এল সেই শুভ মুহ্র্ত। ১৯০৬ সানে ঠাকুবে তিগিপুজার দিন স্বামী 
রন্জানন্গ বেলুড মঠে সন্যাস দিলেন অযুলা এর্পাচাবী, কৃষ্ণলাল ব্রদ্ষচাবী ও ঘোগীন 
ব্রহ্ষচারীকে | একইদিনে ব্র্গচযে দীক্ষিত করা হয আবে! ছু'জনকে । স্বামী বিবেকানন্দেব 
তিরোধানেব পব এই প্রথম বেলুভ মঠে জলে উঠল বিবজ্জা হোমের আগুন। সেই 
আগ্তনের সামনে সন্াস দিযে স্বামী ব্রহ্মানণ তাবগন্ভীব অমূলা ব্রহ্ধাচাবীব নতুণ নাম 
বাখলেন স্বামী শঙ্করানণণ | 


১০৫ 


ওই বছরের পূর্ববঙ্গের নোয়াথালিতে যে ভয়াবহ বন্তা! হয় তাতে সেধাকাজ চালানোর 
জন্য স্বামী শঙ্করানন্দ ও অন্য একজনকে পাঠান হয়। স্বামী সদানন্দ ভাগলপুরে প্রেগের 
সময় শিবজ্ঞানে জীবসেবার যে মহান আদর্শে অমূল্য ব্র্মচারীকে উদ্বোধিত করেছিলেন 
তারই আরেক প্রকাশ ঘটন৷ পূর্ববঙ্গের এই বন্তাত্রাণে। 

স্বামী অভেদানন্দ আমেরিকা থেকে কলকাতায় এসেছেন । স্বামী শঙ্করানন্দকে তার 
ভারি পছন্দ । যেখানে যান সেখানেই তাকে নিয়ে যান। ১৯০৬ সালের শেষাশেষি 
আবার আমেরিকায় ফিরে গেলেন তিনি । এ যাত্রায় শঙ্করানন্দকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে 
চাইলেন । শঙ্করাণন্দের মানগিক ইচ্ছা কিন্ত তা নয় । তাছাড়া শঙ্করাণন আমেরিকায় 
যাক এট! স্বামী ব্রহ্মানন্দেরও তেমন ইচ্ছ। নয়। তাই স্বামী পরমানন্দকে আমেরিকায় 
নিয়ে গেলেন তিনি । নিয়ে গেলেন কিন্ত খুব খুশি মনে নয়। আসলে তিনি চাইছেন 
অথচ শঙ্করানন্দ যাচ্ছেন ন! এটাই ছিল স্বামী অভ্দোনন্দের ক্ষোভের কার্ণ। 

যাই হোক, ম্বামা অভেদানশ্দকে আমেরিকার জাহাজে তুলে দেবার জন্য স্বামী 
শহ্করানন্দকে বোম্বাইতে পাঠান হ'ল। 


সেখানে অভোদানন্দ জেদ ধরলেন শঙ্করানন্মকেও তার সঙ্গে যেতে হবে। বললেন 
তুমিও চল আমার সঙ্গে । 


ধীরকঠে পঙ্করানন্দ বললেন-__না। তা হয় ন। 
কেন? 


রাজা মহারাজ যেমন বললেন, আমি তার এদিক ওদিক করতে পারিনা । তিশি 
আপনাকে জাহাজে উঠিয়ে দিয়ে ফিরে যেতে বলেছে ন। 


আমিও তো তোমার গুরুজন, তবে আমার কথ! শুনবে না কেন 2 

হ্যাআপনার কথাও শুনবো । এখন কথা! মেনে চলছি, অতএব আমার তাই কর। 
উচিত। পরে আপনার আদেশ মেনে চলব। স্বামী শঙ্করানন্দের সে জবাব তেমন খুশি 
করতে পারন না অভেনানন্দকে। কিছুটা! ক্ষুন্ন মনেই তিনি ফিরে গেলেন আমেরিকায় । 

স্বামী পঙ্করানন্দ ছিলেন গুকগত প্রাণ । গুরুর ইচ্ছাতেই তিনি চলতেন। নিজের 
আলাদ! কোন ইচ্ছা বলে অবশিষ্ট রাখেন নি। রাখেননি বলেই আমেরিকা যাবার 
প্রলোভন এমন হেলায় ত্যাগ করেছেন তিনি। শুধু এই একবার নয়, আরেক 
বারও প্রচারের জন্য শঙ্করানন্দকে আমেরিকায় পাঠাবার সমস্ত ব্যবস্থা করা হয়। এমন কি 
পাসপোর্টও যোগাড় হম্ন। কিন্ত যাবার আগে যখন জান। গেল, প্লেগ এবং টাইফয়েডের 
ইনজেকৃসন নিতে হবে তখনই তিনি বললেন, না, ইনজেক্সন আমি নেবে না। 


১০৩৬ 


ইনজেক্সন নেওয়ার সাঁটিফিকেট না দেখলে যেতে দেবে ন| বলায় বেশ দরাজ 
গলায় বললেন, তাহলে আমিই যাবে না। 

সেকি? ইনজেক্সন নিতে এত ভন্ন কেন? একক্গন দ্বিজ্জেস করলেন তাকে। 
একটু হেসে নিজের মজবুত চেহারাটা দেখিয়ে বললেন, ভয় নয় নিষেধ । 

নিষেধ? 

হ্যা, গুরুর নিষেধ । জানে|তো একবার আমার খুব অসুখ করেছিল। কিছুতেই 
আর সারে না । সবধাহ ভয় পেয়ে ডাঃ কাঞ্রিলীলকে নিয়ে এলেন। তিনি দেখেশুনে 
বললেন, মিষ্ক ইনদেক্পন নেওয়| দরকার! কথাট| শুনেই স্বামী প্রদ্ধানশ সেদিন 
আমাকে বলেছিলেন, এ পথে যেও না। ৩%র সে শিদেশ আমি অমান্য করতে 
পারব এ । 

সত্যিই তিনি আমেরিক1 গেলেন ন!। 

সব কাজে সব সময় তিনি মর্ধাদা! দিতেন গুকুকে * জীবন দিয়েও পালন বরতেন 
তার নির্দেশ । পরবর্তী ধালে খন তার জীবন সংশয় হয় তখনও তিনি ইনজেক্সন 
নেননি । কঠিন ব্যাধিতে যন্ত্রণার লাঘব করতেও তিনি ইনজেকসন নিতে রাজি হননি । 

যাই হোক, সাধন ভজনের সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগল ত্রাণ ও সেবা কার্য। ১৯০৯ 
সাল নাগাদ মেদিনীপুর জলপাবিত হলে শঙ্করানন্দ দীর্ঘদিন সেখ:নে থেকে সেবাকাজ 
চালান। ত্ধু মেধা কাজ নয. কি কারণে এই প্লাবন_-কি কছেই বা এই জায়গাকে 
বাধষিক প্রাবনের হাত থেকে রক্ষা কণ যার তা শিয়েও তিনি ভাবনা চিন্তা করতে 
থাকেন। ময়না অঞ্চলকে প্লাবন থেকে এক্ষা করার একটা পদ্ক্িনা এবং সে কাজের 
খসড়াও তিনি সরকারের কাছে পেশ কবেন ৷ সরকার সেটি হানভাবে বিচারবিবেচন। 
কণে তা কার্ষকর করার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু ওই কাজের জন্ত ভ'রপ্রাপ্ধ অফিসার 
উইলিয়াম কল্প দেশে চলে যাওরায় শেষ পধস্থ সে পরিকল্পনা আর রূপায়িত হয়নি। 

যাইহোক সে সময় স্বামী শঙ্কবানন্দ এবং মিশনের অন্যান্যদের মেবাকাজ দেখে, 
মেদিনীপুব দ্েলাশ|সক মিঃ লিনানতে। মিশনের সন্যাসীদের উচ্ছৃসিত প্রশংস। করেন। 

এরপর ১৯১৪ সালে মেদিনীপুরের ভগবানপুর এবং মগরা অঞ্চলে বাপক খরার 
ফলে যে দুভিক্ষ দেখা দেয় সেখানে সেবাকাজের জন্যও শ্বামী শঙ্করাণন্দের নেতৃত্বে মঠ ও 
মিশনের এক কর্মীদল সেবাকাজ চালায় । তাদের প্রাণ ঢাল! কাণ্ড আর পরিশ্রম দেখে 
বৃটিশ সরকারের মিশন সম্পর্কে ধারণ] বেশ বর্দলে ষায়। মঠ থেকে ধিপ্লবাদের প্রশ্রয় 
দেওয়া হয় এমন অভিযোগে তাঁরা নিশনের জন্্যাসদের বেশ বিষ নঙ্গরেই দেখতেন । কিন্ত 
তাদের এই সব সেবা কাজ দেখে তারা আর বিদ্বেষ পুষে রাখতে পারলেন না৷ । সে 


১০৭ 


সময়কার কথ। উল্লেখ করে শ্বামী শঙ্করানন্দ বলেছেন, “পেবারের রিলিফে মিশনের খুব নাম 
২ল। প্রকাশ্ত সভায় ম্যাঞজিসস্টে ট রামৰষ্ণ মিশনের ভুয়পী প্রশংসা! করলেন । তখন অগ্থি- 
ময় স্বদেশী যুগ। কত বিপ্লবী স্বদেশী।ত। ছেড়ে ছুড়ে আমাদের মঠ মিশনে যোগ দিয়েছে। 
বুটিশ অত্যন্ত তাঁতির চোখে তাদের দেখত। তাখা হিংস। ছেড়ে, অহিংসার ক্ষেত্রে, 
হ/াগের পথে ঝাঁপিয়ে পড়লেও বুটিশ দের খোজ খবর প্রায়ই শিত এবং সন্দেহের 
চোখে দেখত। এ দুভিক্ষ রিলিফে পর সাহেবদের ধাএণ। বদলে গেল। তার! 
এবার রামকৃষ্ণ মিশনের সাধুদের শ্লুনঙ্জররে দেখতে আরম্ভ কল এবং পুরোপুরি 
বিশ্বাস স্থাপন করল। প্রত্যেক কাজে বেকবার আগে ঠাকুর ও রাজ। মহারাঞ্জকে 
স্মরণ করে বেক্ণই আমার মজ্জাগত অভ্যাসে দাডিরে গিয়েছিল ।” 

পঙ্করাণন্দের এই গুরুভক্তি এবং সেবা আশ্রমের সবারই শ্র্ছার বিষয় ছিল। 
১৯*৯ সালে স্বামী ব্রঙ্গানন্দ পুরী গেলেন। সেই সময় খেকে প্রায় এগার বছর 
স্বামী শঙ্করানন্ই ছিলেন ব্যক্তিগত সচিব। সে সময মঠের প্রতিটি কাঙ্জে গুরুকে 
সাহায্য করতেন তিনি । স্বামী ব্রহ্ধানন্দও অযূল্য মহারীজের একনি সেবায় খুবই 
সন্থষ্ট হন। শিষ্ের প্রতি তার ছিল গভীর আস্থা ও গভীর ভালোবাসা । আর 
গুকদেবই ছিল শিস্তের আরাধা দেবতা । পুরা, ভুবনেশ্বর, কাশী, ঢাকা, মম»মনসিং, 
কামাথ্যা প্রভৃতি প্রতিটি জায়গায় তিশি ছিলেন স্বামী ব্রহ্জানন্দের সর্গ। | ১৯১৬ সালে 
প্রায় ন' মান দক্ষিণ ভারতের বিতিক্ধ জায়গা ভ্রমণ করে ১৯১৭ সালের মে মাসে তার! 
পুরীতে আসেন ওই সময় গুপ্তকাশী তুবনেশ্ববের মাহাআযু অনুভব করে। ওইথানেই একটি 
মঠ প্রতিষ্ঠা করতে চান। গুরুদেবের স্বপ্নকে বাস্তব করার দায়িত্ব পড়ে শঙ্করানণ॥ 
ওপর । 


ীশ্রীঘা'র মহাপ্রয়াণের পর তার সমাধিস্থানে মাতৃমনদির গড়ে তোলার ধারিত্বও 
নেন তিনি । ১৯২২ সালে ম্বামা ব্রদ্ষাণন্দের দেহাবসানের পর তার মরদেহ বেণুড় 
মঠে আন] হলে স্বামী সারদানন্দের নির্দেশে শঙ্করাননদহ তার গুক্কর সমাধি স্কান পছন্দ 
করেন এবং সেথানে ব্রক্ষানন্দ মন্দির গঠনের দায়িত্বও দেও. হ'ল তাকে। একই 
ভাবে জয়রামবাটিএ মা তৃমন্দির, খ্লুড়ে শ্বামীজীর মন্দিরের দোতলা, মঠের অতিথি ভবন 
এবং “গিরিশ মেমোরিয়াল' তাঁরই সাহাষ্য ও তত্বাবধানে তৈরি হয়। ম্বামী বিরজানন্দের 
নির্দেশে ১৯৪২ সালে বেলুড়ে শ্বামীজীর মন্দিরের সামনের পোন্ত। বাধানোর দায়ি ও 
নেন তিনি । তারই পরামর্শে চলে পুরী মঠের কাজ । 

মঠের এই সব উন্নয়ণ কাঞ্জে সক্রিপ্ন ভূমিকা নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চলে তার নান। 
তীর্থ ভ্রমণ । তীর্থ ভ্রমণের সময় কোন কষ্টকেই তিনি কষ্ট বলে মনে করতেন ন|। 


১৩৮ 


১০২৪ সালে স্বামী বোধানন্দের সঙ্গে রেখুনে যান সেখনকার আশ্রম পরিদর্শনে | 
সেবার তিনি সেখানে যে বক্তুতাটি দেন তা হয অতান্ত হৃদ গ্রাহী। 

দা়িত্বনিষ্ঠ তীন্ষবুদ্ধি শঙ্করানন্দ অতান্ত দক্ষতার সঙ্গে মঠের বিভিন্ন বৈষস্িক সমন্গাব 
সমাধ।ন করেছিলেন। বিভিন্ন সমত্বে মায়াবতী অদ্বৈত আশম এসং বাগবাজগার 
উদ্বোধন অফিসের গ্রন্থ প্রকাশনার দি তিনি বহন করেন। ১৯১০ সালে তিনি 
হন মঠের কনিষ্ঠতম ট্রান্টি এবং মিশনের প্রথম পরিচালক সমিতির সন্ত । স্বাষী 
সারদ্াশন্দের উই'লের দুই একপ্কিউটিবেব অন্যতম ছিলেন তিনি। ফাবখানে কিছুদিন 
ছিলেশ সুবনেশ্বর মঠ ও দিলি মিশন কেন্দ্রের সভাপতি । ১৯২৯ সালে তিনি হন 
রামরুণ্? মিশনের অন্তাতম সহসম্পাদক, ১৯৩৮ সালে বোবাধ্যক্ষ এবং ১৯৪৭ সালে 
সহ সভাপতি হন। 

১৯৫১ সালের ৩০ মে স্বামী বি্জীণপ্দের তিরোধানেখ পর ১৯ জুন তিনি হন মঠ 
ও মিশনের সপ্পম সভাপতি । ঠাক ও বিবেকানশের সাক্ষাৎ শিগ্দের পর তিনিই 
প্রথম 9৯ পদে অঠ্ষিত হন এবং ঠাকুরের প্রতিনিধ হিসেবে এব দশকেরও বেশি সময 
আদ্রক্ষ ভাবে মঠ ও মিশন পরিচালনা করেন। 

তর সময়েই মঠ ও মিশন আবে] সন্প্রসারিত হর । এমার শতবা।যক জন্মতিথিতে 
কয়েকজন উপযুক্ত ত্যাগী নার।কে দেন পন্ন)স, ১৯৫৪ সালের ২ ডিসেম্বর উদ্বোধন 
করা হয় দক্ষিণেশ্ব র শ্রীসারদ। মঠের । ১৯৬১ সালের মে মাসে প্রবামর্চ সারদ! মিএন 
রেজেন্টি হলে তিনন ৰ্ব শর নিঃশ্বাস ফেলেশ। 

্রানামরুষের সমূন্নত আদর্শ নিজেদের জীবন গে গোলার জন্য একটি না 
প্রণালাতে সাধু ব্রহ্ষশাখীদের থে শিকার গুপং স্বাম'জ। জোব দিচ্ছেন সেই ধারাতে 
শিক্ষ। দিয়ে সংঘেব ভাবন্যৎ গড়ে তোঁণাৰ জন্য ১৯৫৩ স'লের ১৩ *ম বেলুভ মণ 
তিশি এক ব্রহ্মচারী শিক্ষণ শিবিরের দে ধন” বনে? 

তার জাবনখাণার মূল তারই বাধা [দল রাম বিবেকবান? ককন্দিক সন্টাসাদনে। 
তই শত কাঙ্জের মধ্যেও জাব.ন। (নিওকর্ন থেক তিশি বিচাত হন নি কখনও । 
বিভিন্ন বিষদ্নে প্র্ুর বহ পড়| ছিল তাৰ চিরদিনের অভাস। তার কয়, “লোকে কথা 
বললে আর আমি কিছু বুঝব শা % এই মনে হওয়ায় কলেজজীবনের পর যে বিষয়ে 
কলেজে পড়িনি সেই সব বিষে পড়া ও জানা শু ঝরি।” এই ভাবেই তিনি যেমন 
শিখেছিলেন ছুতোরের কাজ, উদ্থি্দ বিদ্যা, ভাক্তারি, কবিরাজি, যন্্বিদ্যাঃ রন্ধন, 
বই বাধানোর কাজ, তেমনি পুরাণ, গীত', বাইবেল প্রঙতিগও বিভিন্ন অংশ ছিল তাএ 


কথস্থ। 
১০০ 


সংঘের প্রাচীন তথ্যার্দি সংগ্রহ এবং প্রকাশনার কাজও তিনি করেছেন অফুরন্ত 
উৎসাহ নিগ্নে। সংঘাধ্ক্ষ হবার পরও কঠোর পরিশ্রমে তিনি স্বামীজীর প্রত্রাবলা 
সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করেন। কাজ শেষে তিনি বলেছিলেন আমার রিজার্ভড এনাঙ্জি 
শেষ হ'ল। ব্রদ্ধানন্দজী সম্পকিত বই গুলির বহু তথ্যও তিনিই সংগ্রহ করেছিলেন। 

নানাভাবে সংঘের প্রসার, মুমূর্ষু মানুষকে সঠিক পথের সন্ধান দিতে দিতে একদিন 
শরীর হ'ল জীর্ণ। বুঝলেন শেষ হয়ে এসেছে তাঁর কাজ। ওই সময় একদিন তিনি 
বলেন, “দেখ এ শরীর আর ভ|ল হবে না। দেখতে দেখতে শুয়ে বসে কণ্টা বছর কেটে 
গেল। এমন কবে আর কতদিন চালাতে হবে প্রন্ই জানেন। ঠাকুর তুমিই 
জানে! আমার গতি! আমার হাত বাডিষেই অ'ছি। আমায় টেনে কোলে তুলে 
নাও প্র” 

তার কোগিব ভৃগড গণনায় ছিল ইচ্ছায়চাব কধা। সে প্রসঙ্গে তিনি বল:তন, 
“ইচ্ছা মৃত্যু মানে কি জান? ভগবানের ইচ্ছাই ইচ্ছা! -তার ইচ্ছার সঙ্গে নিজের ইচ্ছ। 
যুক্ত করা |? 

এল ১৯৬২ সালের ১২ জানুয়ারি শুক্রধার । সামান্য জর হল তাঁপ ক্রমশঃ বুদ্ধি 
গেল। সন্ধ্ের দিকে এল একটু আচ্ছন্ন ভাব কিন্তু জ্ঞান ছিল যথারীতি । রাত বাড়তে 
থাকে। কারো মনেই তেমন কোন আশংঙ্কা নেই । কিন্তু তখন কেউ জানত না ষে 
ঈশ্বরের ইচ্ছার সঙ্গে মিলেছে তারও ইচ্ছা । রাত ৩টে ১* মিনিটের সময় মহাসমাধি 
ফেলে আশ্রয় নিলেন শ্রীরামকঞ্ণলোকে। 


১১৩ 


জ্ঞান তিমিরেযস্্ব জ্ঞানালোক প্রদীপকঃ 
নমোইহস্য শ্রীরামকৃষ্ণাযস তশ্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ 


কেমন আছ বাবা? পথে তেমন কু হয়ান তো? 
জযবামবাটিতে পুবাণে! বাড়ির রোয়াকে বসে তরকারী 
কাটতে কাটতে জিজ্জে করলেন মা । সেই স্েহমাখ! স্বরে সব কিছু যেন গুলিয়ে 
যায়। মাতৃদর্শনে এই প্রথম আশা । কোন পরিচয় পর্যস্ত নেই। অথচ বহদ্দিন 
বাদে ঘরে ফেরা ছেলেকে যেমন ভাবে আদর করে জিজ্ঞেস করেন মা_ঠিক 
মেইভাবে-_যেন কত জন্ম।জন্মাস্তরের সম্বন্ধ । অথচ জয়রামবাটিতে আসার সময় 
মনে কতই ন। ভাবনা] ছিল। সঙ্গে কোন চিঠিপত্র নেই, চেন। জানা কেউ নেই; 
কেইব! পরিচয় করিয়ে দেবে ইত্যাদি । 





কি বাবা) কষ্ট হয়নি তো৷? 

ভাবনায় ছেদ পড়ে । ভাবে এ জিজ্ঞালার কি বা উত্তর । তাই উত্তর না দিয়ে 
তাকিয়ে থাকে মা'র দিকে দুচোখ মেলে। 

এসো বাবা, এসো । 

মা। 

বল? 


আমি আপনার জন্ত বর্ধমানের মিহিদানা এনেছিলাম। কিন্তু কামারপুকুরে 
সেই মিহ্দানার হাঁডিতে কুকুরে মুখ দিয়ে ছিল। তাই এই জিলিপিগুলেো৷ এনেছি 
এটা নিন মা। 

দাও। সাগ্রছে হাত বাড়িয়ে দেন। মার সে আন্তরিকতা দেখে ছেলে 
অভিভূত। দেও সহজ হয় এবার। তাই তার আবার প্রশ্ন কেন এমন হ'ল মা? 

কিসের বাবা । 


১১১ 


কাম।রপুকুরে ঠাকুরকে ভোগ দেবার জন্ত হাড়ি থেকে মিহহুদানা রাখছি এষন 
সময় ভেতর বাড়ি থেকে আমাকে ডাকায় ওগুলো ওখানে রেখে তাড়াতাড়ি যাই 
ভেতরে । একটু বাদেই এসে দেখি কুকুরে খাচ্ছে সে মিহিদান] । আমি আপনাকে 
মিহিদান। দিতে পারলুষ না, এ কথা ভাবতেই বুকট। আমার ফেটে যাচ্ছে । 

ছুঃখু কোরে! না বাবা। হয়ত কপালে লেখা ছিল না তাই আমি ছেলের 
আন! মিহিদানা পেলাম না । হেসেই বলেন মা। 

কিস্ধ কেন এমন হ'ল? 

ছেলের দেখছি ছুঃখু যায় না। তা তৃমি তো এলে বর্ধমান “দয়ে। 

হা। 

সেখান থেকে কি ভাবে এলে । 

কেন গরুর গাঁডিতে | 

গাড়োয়ান কে ছিল? 

কেন মা? 

বলই ন1। 

একটি বূড়ো মতন মুসলমান । 

তাহলে ওউ জন্যই হয়েছে । জানে! তো বাবা, তোমাদের ঠাকুরের পিতামশাই 
কত নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁর আরাধা দেবতার সেবায় ও জিনিস লাগবে না 
তাই নষ্ট হযেছে । 

শ্রীমার এ কথাষ মন ভরে যুনকের- নাঁম ধার জিদ্দেন--পরবর্তীক্গালের জিতেন 
মহারাজ-_হ্বামী বিশুদ্ধানন্দ | শ্রীরামকুষ্জ মঠ ও মিশনের অষ্টম অধাক্ষ | 

সেবার মা খুঁটিয়ে খুটিষে সব শুনলেন জিতেন-এর কাছ থেকে । জিজ্েস 
করলেন, কেমন কবে ঠাকুরের কথা শুনলে ? 

সে এক অপূর্ব যোগাযোগ মা। থাঁকি হাওড়া ব্যাটরাষ। ওখানকার হাইস্কুল 
থেকে এনট্রান্স দিয়েছি । পড়ার ঝৌকটা আমার চিবকালের--তাই রোজই প্রায় 
মেটকাফ হলে ঈম্পিবিযাল লাইব্রবীতে যাই বই পড়তে । 

সেট! ছিল গ্রী্মকালের এক দুপুত। পড়তে পড়তে ব্রহ্ম শালুটা হুয়াৎ যেন গরম 
হয়ে উঠল-_যেন আগুন বেরুচ্ছে । মাথা ঠাণ্ডা করার জন্তা উঠে পাষচারি করছি । 
হঠাৎ নজর পড়ল আলমারিতে একটা বইয়ের ওপর-_শ্রীবামকুঞ্চ ঃ হিজ লাইফ 
আযাণ্ড সেয়িংস' | বেয়ারাকে বললাম নামিয়ে দিতে । বইটা নিয়ে ছুচার পাত 
ওলটাতেই মনে হয়,_এই তো সেই ধাকে আমি খুঁজছিলাম এতদিন ধরে। 


১০২ 


আগ্যোপান্ত পড়ে ফেললাম বইট1। পেষে গেলাম আধার ঠিকান|। সেটা ১৯০৪ 
সালের কথা। শুন্ু হ'ল দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত। লেখানই একন্দন শুনলাম 
শরৎ চক্রবর্তী মশাই রামলাল দাদাকে বলছেন, মা! কেমন আছেন ? 

চমকে উঠলাম, মা, কে এই ম1? রামলালদাদাকে জিক্ছেস করলাম--জানলাম 
সব কথা । তারপরই চলে এলাম এখানে । 

আর্দর করে মা বলেন, বেশ করেছ। 

এবার যেন ব্যাকুলত প্রকাশ পায় জিতেনের কে । তিনি বলেন, মা আপনি 
একবার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলে আমার ভগবান লাভ হয়ে যাৰে। দিন নাষা। 

হ্যা বাবা, ছেলেদের কারো, তোমার দীক্ষা হয়েছে কি? 

না, মা। 

তবে ক।লই দেবে! তোমাকে দীক্ষা । এখন বিশ্রাম কর কেমন । পরদিন 
-০ ডিসেম্বর বিবার ১৯০৬ সাল। বিশ্তুদ্ধানন্দমজশীর নিজেএ কথায়, “সেটা আমার 
জীবনের পম শুভদ্দিন। সকালে দামোদরে ত্বান করে এসে দেখলুষ মা পুজোয় 
বসেছেন। পাশে একখানি আমন পাতা ছিল, বলতে ইলার। করলেন । দীক্ষা 
দিলেন। বললেন, আজ তোমাকে ঠাকুরের সিদ্ধ বীজমন্ত্র দিলাম । 

কখন ও কিভাবে জপ করতে হবে বলে দিলেন মহামন্ত্র। পরে আমার এত 
আনন্দ হ'ল যে, দাযোদরের নির্জন তীরে ছুটে গিয়ে একল। খুব নেচেছিলুম |” 

রামকৃষ্ণ ঃ হিজ লাইফ এগু সেয়িংদ বইটি পড়েই যুরক ঞ্জিতেন পেষেছিলেন 
তার জীবনের পথটিকে খুঁজে । চলে এলেন একদিন দক্ষিণেশ্বরে | প্রথম দিনের 
সেম্ম্তিছিল তীপ্র কাছে চিবঅমলিন। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এবং অস্থজপ্রতিম 
গ্ুরুভাই কেশনচন্দ্র নাগকে তিনি শুনিয়েছিলেন সেই স্বক্বরি কথা। তিনি বলেন, 
প্রথম দিন শেপারের গাড়িতে বরানগর পর্যস্ত যাহষা তথা হইতে হাটিয়া খামিতে 
[ামিতে দক্ষিণেশ্বর কালীব।ডি পৌ ছা দেখি, মন্দিরের দ্বার পিছুষ্ষণ পূর্বেই বন্ধ 
ইইষা গিয়াছে, তখন ভিতুরট। কাদিয়। উঠিল, যেন সংজ্ঞাহার] হইলাম, হঠাৎ দেখি 
চ্ব্বারের সম্মুখে জগদস্বার শ্রীমৃঠি |” 
তারপর থেকে সপ্তাহে একদিন, পরে ছু তিনদিন করে দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটাতে 
সেধ্যান করতেন তিনি । শ্রীরামকৃঞ্জের স্বতিবিজরিত ছোট ঘরটাতে মাঝে মাঝে 
ত্রিবাসও হয়। 

১৯০৪ সাল থেকে ১৯০৭ সাল পর্যস্ত এইভাবেই চলে দৃক্ষিণেশ্বণে যাতায়াত, 
যান। ধীরে ধীরে পরিচিত হলেন স্বামী শিশ্ত প্রণেতা শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী, কথাম্ৃতকার 
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মাষ্টার মশাই শ্রীম, ঠাকুরের ভাইপো রামলাল দাদ! প্রভৃতির সঙ্গে। তাদের মুখে 
শুনতেন ঠাকুরের কথা, তার তক্তদের কখা। যত শুনতেন ততই প্রাণ ভরে ওঠত 

প্রথমদিকে তিনি কালীবাড়িতেই প্রসাদ পেতেন। কিন্তু একদিন সেকথ 
শুনে মাষ্টারমশাই শ্রীম বললেন, না এটাতো ভাল নয় । এ অন্ন সাধু ফকিরের জন, 
আমাদের জন্ত নয়। সে কথা শুনে জিতেন্দ্রনাথ এবার থেকে সঙ্গে চিড়ে, চিনি 
লেবু নিয়ে আসতেন, তাই খেতেন তিনি আর পঞ্চবটীতে ধ্যানে ভূবে থাকতেন। 

এল ১৯০৬ সালের ডিসেম্বর । জিতেন্দ্রনাথ গেলেন জয়রামবাটিতে-_-পেলেন 
শ্রীমা'র দর্শন-_হ*ল দীক্ষা। জীবনের ভিত্তি হ'ল দৃঢ় । মন কিন্ত আনচান করে 
সংসার ছাড়ার জন্ত। একদিন গেলেন জ্ঞানানন্দ অবধৃত বা নিত্যগোপাল দেবের 
কাছে। জিজ্ঞেস করলেন তাকে, আচ্ছা বলুন তো, আমার গৃহতাগের সময 
হয়েছে কিনা? অবধৃত জ্ঞানানন্দ তাকে বললেন, হ্যা সময় হয়েছে ঘর ছাড়ার 

বাবা, মা, আগেই মার] গেছেন। ভাই বোনে থাকতেন দির্দিমার কাছে 
তিনিও একদিন গত হলেন। সংসারে বন্ধন বলতে শুধু ছোট বোন রাণীবালা 
একদিন পুরনো হাওড়] পুল দিয়ে আসছেন তখন যেন তাঁর কানে এল রাণীবালার 
গলা, “দাদ! আমি তো! চলে গেলাম । আর কেন? এখন তে। তোমার কোন 
বন্ধন রইল না। এরপরই চিঠি এল বোনের শ্বশুরবাড়ি থেকে হঠাৎই মারা গেছে 
রাণীবাল! । 

জিতেন্দ্রনাথ এখন বন্ধন মুক্ত। ইন্তফা দ্রিলেন শালিযারের চাকরিতে। 
তারপর আবার ধান জয়রামবাটিতে শ্রীমাকে দেখতে । এবার সঙ্গী ছিল তার 
হাওড়া কাহ্্‌ন্দিয়ার খগেন্দ্রনাথ মল্লিক (ম্বামী শাস্তানন্দ) ও বালীর তরু 
(গিরিজানন্দ )। হিনজনেরই ইচ্ছে ছেঁটে যাবেন চারধামে তারপর কোন নির্জন 
গাছতল] বা পাহাড়ে বসে দেহত্যাগ করবেন। পেই শেষ যাত্রার আগে একবা; 
মাকে দেখার জন্ত তাদের এই জয়রামবাটি যাত্রা! । 

জয়রামবাটিতে মাকে সব কিছু বললেন তারা । মাকিস্ত তখনই কোন কথ 
বললেন না। শ্ধু বললেন, কয়েকটি দিন এখানে থেকে যাও। তারপর এক 
ঠারে ঠোরে শোনালেন মহাঁঅভয়বাণী_-“তোমরা কেন এত কষ্ট করতে যাবে। 
সেযারা করবে করুক। তবে তোমাদের যখন এত ইচ্ছ! হয়েছে পায়ে হেঁটে 
কাশীতে যাও, আমি অদ্বৈত আশ্রমে তারক-বাবাকে চিঠি লিখে দিচ্ছি ।», 

জয়রামবাটিতে তার] কাটালেন ন'রাত্রি। ১৯০৭ সালের ২৮ জুলাই । শ্রীয়া'র 
নির্দেশে মাথা ন্তাড়! করে কাপড় ছোপালেন। পরদিন .২৯ জুলাই ১৩১৪ সালের 
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১৩ শ্রাবণ ম! তাদের সন্গ্যাসের চিরপবিভ্র গেরুয়। ও ডোরকৌলীন দিলেন। কাশী 
যাবার জগ্ত তার। রওন]। হলেন কামারপুকুর । যাবার আগে মা তাদের ঠাকুর ঘরে 
এসে আশীর্বাদ করে বেলপাতা৷ দিলেন । ্রীঠাকুরের বেদীতে প্রণাম করার নির্দেশ 
দিয়ে মা নিজেও হাতজোড় করে বললেন, “ঠাকুর এদের সন্ন্যাস রক্ষা করো, আর 
পাহাড়ে জঙ্গলে যখন যেখানে থাকে ছু'টি ছু"টি খেতে দিও |” 

সে যাত্রা তিনমাস পায়ে হেঁটে কপর্দকহীন অবস্থায় শুধু ভিক্ষা সম্বল করে 
দেওঘর, গয| হয়ে পৌছলেন কাশীতে । অধৈত আশ্রমে এবার তার] সাধন ভজনে 
মগ্র হলেন, মার নির্দেশমত মহাপুরুষ মহারাজ ন্বামী শিবানন্দ তিন নবীন সন্যাসীর 
নামকরণ করলেন বিশ্ুদ্ধানন্দ, শাস্তানন্দ ও গিরিজানন্দ । 

১৯০৮ সালের ৭ এপ্রিল আশ্রমে রাজামহারাজ স্বামী ত্রদ্গানন্দ এলে তাঁকে 
তারা দর্শন করলেন। স্বামী ব্রদ্ধানন্দের দৃষ্টিতে ধরা পড়ল বিশুদ্ধানন্দের বিশুদ্ধ 
সংস্কার। তিনি বুঝলেন উত্তর জীবনে এ হবে সংঘের স্তম্তপ্বণপ। তাই কাশী 
থেকে বেলুড়ে ফিরেই তিনি লিখলেন, বেলুডে স্বামী বিশ্তুদ্ধানন্দকে পাঠিয়ে দেবার 
জন্ত। আগস্ট মাসে বিশ্তুদ্ধানন্দ প্রথম বেলুডে এলেন । 

বেলুডেও কিন্তু বিশ্তুদ্ধানন্দের বেশিদিন থাকা! হ'ল না। যাস দেড়েক বাদেই 
্বামী ব্রঙ্ানন্দ তাঁকে পাঠিষে দিলেন মাদ্রাজে শ্রীরামকষ্ণানন্দের কাছে । রাজা- 
মহারাজ তাকে পাঠাবার আগেই মাদ্রাজে চিঠি দিয়ে লিখলেন, “একজন সাধু 
পাঠাইতেছি, সে সর্বক্ষণ ভগবানের চিন্তায় বিভোর থাকে ।” 

মাদ্রাজে বছর খানেক শ্রীরামকৃষ্ণানন্দের কাছে থাকার পর স্বামী বিশ্ুদ্ধানন্দকে 
পাঠানে। হ'ল বাঙ্গালোরের নতুন আশ্রমে। আশ্রম অধ্যক্ষ নির্মলানন্দকে নানা 
কাজে দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন জায়গায় যেতে হ'ত। তাই এই নতুন আশ্রমের 
প্রভাব বিস্তার, সৌন্দর্য বিধান ইত্যাদির জন্ত তাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হ'ত। 

ওই সময়ই শ্রীমা এলেন দক্ষিণ-ভারত দর্শনে । তিনি বাঙ্গালোরে ছিলেন 
চারদিন। সে সময় তাকে বিশেষ ভাবে সেবা করার স্থযোগ পান তিনি। 

পাচ বছর বাঙ্জালের আশ্রমে কাটিয়ে বিশুদ্ধানন্দ বের হলেন তীর্থ দর্শনে । 
১৯১৬ সালের জানুয়ারিতে এলেন কাশী। সেখান থেকে ম্বামী অবলানন্দের সঙ্গে 
গেলেন জয়রামবাটি। উদ্দেশ্য মা কিভাবে ঠাকুরের তিথি পুজা করেন তা দেখা। 
ত| দেখেছিলেন তারা । তিথি পুজার দিন তিনেক আগেও কোন জোগাড় যন্ 
নেই। তীর। উদ্থিগ্ন হয়ে উঠেছেন, কিন্ত শ্রীমাকে উদ্বেগ হীন দেখে মনে হয় সবকিছু 
যেন তার তৈরিই আছে। একদিন মনের উদ্বেগ চাপতে না পেরে বিশ্ুদ্ধানন্দ 
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তাঁকে বললেন, “মা, ঠাকুরের তিথি পুঙ্জ! হবে না। একটা অদ্ভুত হাসি খেলে 
গেল, আহা সে হাসিটি এখনও মনে আছে । বললেন, বাবা কি হবে জানি না। 
সে শক্তিও নেই। উত্তর শুনে হতাশ হলুম। তারপর হঠাৎ দেখি বাকুড়ার এক 
ভক্ত এসে উপস্থিত, সঙ্গে ছু গরুর গাড়ি ভি নানান জিনিস। পুজার উপাচার 
থেকে আরম্ভ করে প্রায় হাজার লোকের খাওয়া দাওয়ার সমস্ত উপকরণ । 

দেখ কাণ্ড, ইচ্ছামফ়ীর ইচ্ছা । বলেন কিন। শক্তিও নেই ভক্তিও নেই। 
শক্তি ভক্তি সবই যেম! তুমি । ঠাকুর আর মাকি আলাদা, টাকার এপিঃ 
ওপিঠ। 

মা এমন অপূর্ব তিথি পৃজ্জ| করলেন যা! আমার কল্পনারও বাইরে ছিল। ভাষায় 
কি প্রকাশ সম্ভব ?” 

তিথি পুজার শেষে বিশ্তুদ্ধানন্ধ এলেন বেলুড়ে। সপ্তাহ তিন সেখানে থেকে 
আবার কাশী । কিন্তু শ্বামী ব্রহ্মানন্দের নির্দেশে ১৯১৭ সালের মে মাসে গেলেন 
ধায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমে । এইখানে স্বামী বিরজানন্দের কাছে চলল তীর সাধন। 
আর প্রবুদ্ধ ভারত'-এর জন্ত কাজ। 

এল ১৯২ সালের ২১ জুলাই । শ্রীম! স্বম্বূপে লীন হলেন। সে সংবাদ 
পেয়ে বিশুদ্ধানন্দ কিন্তু মায়াবতী থেকে নামলেন না। এ সম্পর্কে তার কথা, 
“যতদিন মা স্থুল শরীরে ছিলেন কত ছুটাছুটি-_জয়রামবাটি কলকাতা1।...তারপর 
আর দৌড় ঝাঁপ নেই-_বুকের ভিত্তর স্থির । একবারে এইখানে বসে আছেন ।” 

অক্টে/বর নাগাদ বিশ্ুদ্ধানন্দ মায়াবতী থেকে কাশী হয়ে এলেন বেলুড়ে। 
স্বামী ব্রদ্মননন্দ তখন রয়েছেন ভুবনেশ্বর মঠে। ম্বামী বিশ্ুদ্ধান্দও গেলেন 
সেখানে । লেখান থেকে স্বামী ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে আবার কাশী। কাশী থেকে 
মায়াবতী । এবার ন'মাস ধরে চলে বিশ্ুদ্ধানন্দের সাধনা । এই সময় এল শ্বামী 
ব্রক্মানন্দের ডাক। বিশুদ্ধানন্দ গেলেন বেলুড়ে । 

১৯২২ সালে স্বামী ব্রদ্ধানন্দের প্রন্তাবে স্বাষী বিশুদ্ধানন্দ ও স্বামী মাধবানন্দকে 
করা হ'ল মঠের অছি এবং পরিচালক সমিতির সদশ্য। সে সময় স্বামী ব্রহ্ধানন্দ 
বলেন, “এই অল্প বয়স্ক সাধুদের অছি ও লদশ্যরূপে গ্রহণ করা তোমাদের পক্ষে 
নিরাপদ । সংঘের অহিত সাধন বরং আমাদের দ্বারা সম্ভব, কিন্তু ইহাদের দ্বার! 
কখনই নয়।” 

স্বামী ব্রঙ্মানন্দের ঘনিষ্ঠ সান্গিধ্যে কাটতে থাকে বিশ্ুদ্ধানন্দের দিন। ম্বামী 
বিশ্রঞ্ধানন্দকে ব্বামী ব্রদ্ধানন্দ খুবই ম্বেহে করতেন। তাকে তিনি বলতেন, 
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যোগন্রষ্ট খধি' । ১৯২২ সালের ১* এপ্রিল এই যোগত্রষ্ট ধষির হাত থেকে 
গঙ্গবার নিয়ে শেষ যাত্রা করেন স্বামী ব্রহ্মানন্ম। 

এরপর চলতে থাকে পর্যটন আর 'তপস্যা। ১৯২৫-_-২৬ সালে তিনি ছিপেন 
ভুবনেশ্বর মঠের অধ্যক্ষ। তারপর আবার পর্যটন। স্বামী সারদানন্দের 
দেহত্যাগের পর তারই অস্তম অন্থরোধে তিনি গেলেন রাচি। মোরাবাদী 
পাহাড়ের কোলে প্রতিষ্ঠা করেন একটি আশ্রম । ১৯৫১ সাল পর্যন্ত টানা পচিশ 
বছর এখানে থেকে করেন সাধন ভজন এবং লোক কল্যাণ কর্ম । সে সময় বহলেক 
চি যেতেন শ্রধু জিতেন মহারাজের পুণ্য সঙ্গের আশায়। 

১৯৪৭ সালে তিনি হুন মঠ ও মিশনের সহাধ্ক্ষ। ১৯৫১ সাল থেকে কয়েক 
বছর তিনি ভারতবর্ষের নান। জায়গায় গিয়ে একই সঙ্গে ধর্মপ্রচার এবং সেবাকাধ 
চ।লিয়ে যান। সেই বুদ্ধ বয়সেও ছিল তাঁর যুবকের উৎ্সাহ। এ সম্পর্কে কেউ 
কিছু বললে তিনি বলতেন, “ভগবান এই শরীর দ্বারা যাহা কগাইতে চান 
করাইয়া নিন |” 

১৯৬০ সালে পৃদ্গোর সময় হঠাৎ অন্ুস্থ হয়ে পড়লে কাশী থেকে তাঁকে নিয়ে 
আস! হয় কলকাতায়। অস্ত্রোপচারের পর তিনি কিছুটা সুস্থ হলেন। জীবনের 
শেষ ক*ট] দিন বাব। বিশ্বনাথের কাছে কাটিয়ে দেবার সংকল্প নিয়ে ২২ ডিসেম্বর 
তিনি বারাণলী যান। এই সময় তার মানসিক ইচ্ছা ও অবস্থার কথ! জানিয়ে 
তিনি নিউইয়ক বেদান্ত আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী পবিভ্রানন্মকে লেখেন, “আমি 
এখন কাজ হইতে ছুটি শিয়ে বার্ধক্যের বারাণপীতে আছি। প্রত্র কৃপায় বর্তমান 
অস্ুখট। আমার পক্ষে ব্রেদিং ইন ডিজগাইজ বলে মনে হচ্ছে। মোটের ওপর 
মানসিক খুবই ভাল আছি, প্রভুর অপার করুণা । এই বৃদ্ধ শরীর ক্রমশঃ ক্ষয়ের 
দিকে যাচ্ছে বেশ বুঝতে পারছি। শ্রীশ্রীঠাকুর যেমন রাখবেন সেই ভাবে 
থাকতে হবে। নান্তঃ পন্থা! |” 

কিন্তু চিরটাকালই মানুষ ভাবে এক, ঈশ্বর করেন আরেক । শিবপুধী কাশীতে 
বিশুদ্ধানন্দ যখন নিত্য ধ্যানানন্দে রয়েছেন বিভোর মেই সময় ১৯৬২ সালের 
১৩ জানুয়ারি মঠের সপ্তম অধ্যক্ষ স্বামী শঙ্করানন্দ মহাসমাধিতে মগ্ন হলেন । মঠ ও 
বিশন থেকে স্বামী বিশুদ্ধানন্দকে অধ্যক্ষের কার্যভার নেওয়ার জন্ত অনুরোধ জানান 
হ'ল। কিন্কূতিনি বারাণসী ছেড়ে আর যেতে চান না। যত অনুরোধ আসে 
তিনি জবাবে শুধু বলেন? না। 

ওই সঘয় মাধবানন্বর্ী আমেরিকা থেকে ফিরে তাঁকে লেখেন_মঠের 
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সর্বাধ্যক্ষের দায়িত্বভার তাকেই নিতে হবে। এবার আর অরাজি হতে পারলেন না 
বিশুদ্ধানন্দ। তারবার্ত। পাঠালেন, প্রেসিডেন্ট শিপ আকসেপটেড-_ঠাকুরস উইল 
বি ভান-_বিশুদ্ধানন্দ ।, 

১৯৬২ সালের * মার্চ মঠাধ্যক্ষ রূপে তিনি আসেন বেলুড়ে । ১৫ মার্চ 
পবিজ্রানন্দকে চিঠি দেন, “প্রতু আমাকে কাশী হতে টেনে প্রেসিভেপ্টের পদে 
বসিয়েছেন। আমি সম্পূর্ণ অপহায়। তীর ইচ্ছাই বলবং। এশন দেখি জীবনের 
এই শেষ অধ্যায়ট! আমাকে দিয়ে কিভাবে অভিনয় করান। এখন সম্পূর্ণ তার 
হাতের যন্ত্র স্বূপ। নাহং_নাহং তুহু' তু |” 

শরীর ক্রমশঃ নানা রোগভারে জীর্ণ হতে থাকে । তিনি কিন্তু ঠাকুরের ইচ্ছা 
বলে অধ্যক্ষের করণীয় সব কাজ করে যান হাসিমুখে। দর্শনার্থী, জিজ্ঞান্থ ভক্ত, 
সাধু ব্রদ্ষচারী সকলকেই অধ্যাতআ পথে দেন উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা । 

১৯৬২ সালের ১০ জুন তার জন্মতিথি পালিত হ'ল। ১১ জুন ছিলতার 
প্রস্টেট অপারেশনের দ্িন। ১জুন তিনি বারাণসী আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী 
ভাস্করানন্দকে লিখলেন, “প্রস্টেট অপারেশনের বিরাট আয়োজনাদি চলিতেছে__ 
মহাষ্টমী পূজার মতন। এখানে বসিয়াই বড়ো ভাক্তার প্রভৃতির আগমনে 
পরীক্ষাদি যাহ যাহা প্রয়োজন খুটিনাটি অনেককিছুই হইয়া যাইতেছে । প্রতুর 
অলীম করুণ।। আগামী ১১ তারিখ বেলা ১০টার পর সেব৷ প্রতিষ্ঠান হইয়! 
নাপিংহোমে যাইব; সেবা প্রতিষ্ঠানে এক্সরে হইবে। মঠ হইতে শ্রীশ্রীঠাকুর, 
মা, স্বামীজী ও মহারাজের নিকট এই প্রার্থনাই করির! যাইব যেন জীবনের 
অভিনয় শেষ হয়। এখন সব তাদের হাত, তাদের ইচ্ছাই বলবতী ।” 

১১ জুন সকালে যাত্রার দিন ম্বামী মাধবানন্দের কাছে বারবার বিদায় চেয়ে 
বললেন, ণ্চললুম, এসপার ওসপার একটা হোক। আমার প্রাণের ইচ্ছ! তুমি 
অধ্যক্ষ হও ।* 

সহাধ্যক্ষ মাধবানন্দজী বললেন, “ওসব কথা কেন? ওসব তো! মিটে গেছে। 
ওপারের কথ! ভাবছেন কেন? ঠাকুরের কৃপায় আপনি ভাল হয়ে আসবেন 
নিশ্চয়ই । দেয়ার ইজ নো অলটারনেটিভ।* সে কথার আর কোন জবাব 
দেননি স্বামী বিশুদ্ধানন্দ। 

১৩ জুন অপারেশন হ'ল, সাকসেসফুল। কিন্তু উপসর্গ দেখ! দিল অন্ত। ১৪ 
ও ১৫ জুন কাটল তার অসহ্ হন্ত্রণায়। ১৫ জুন রাত। ঘরের আলো স্তিমিত। 
অকম্থমাৎ তিনি বলে উঠলেন, এত আলো কেন? এত আলো কেন? হৃদয়ে 
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হাত রেখে করদ্ধয় করে চলেছে তখন জপ। ডাক্তাররা আশ! ছেড়ে দিলেন। 
১৬ জুন শনিবার .পকাল ৯টা বাজার কয়েকমিনিট পরেই পাশের ঘরে গিয়ে ফু'পিল্নে 


কেঁদে উঠলেন খৃষ্টান নার্ণ। স্বামী বিশ্তুদ্ধানন্দ তখন যাত্রা করেছেন শ্রীরামকু্ 
লোকের দ্িকে। 


সেদিন, '্রীশ্রীমায়ের অন্ততম শ্রেষ্ঠ সন্তানকে হারাইয়! সকলে যেন আপনাদ্দিগকে 
মাতৃার। বোধ কণিতেছেন। ত্বাহার পবিভ্র সান্নিধ্যে ধাহাদেরই আলিবার স্থযোগ 
হইয়াছে তাহারাই মাতৃহৃদয়ের ভালবাস! আবম্বাদন করিয়াছেন । প্রায় পঞ্চানন বৎসর 
পূর্বে যে অপাব ন্মেহ সমুদ্রের আকর্ষণে তিনি সংলারত্যাগী সন্্যাসী হইয়াছিলেন, 
জগজ্জননীর সেই'অপাখিব প্েহপ্রেমই তাহাকে উত্তরজীবনে মহান গরিমীয় প্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছে 1” 

-৮₹৩ সালের ১৩ জুন বুধবার শুরু ্মীতে মামার বাড়ি হুগলি সদরের গুড়াপ 
গ্রামে তার জন্ম । পূর্বাশ্রমে তার নাম ছিল জিতেন্দ্রনাথ রায় । বাবা হেষচন্দ্র রায়, 
মা] কিরণবাল! দেবী । বর্ধমানের আবুঝাটি গ্রামে ছিল তাদের বাড়ি। কৌলিক 
পদবী ছিল সিংহরায়। কিন্তু তার] “সিংহ' বর্জন করে শুধু রায়-ই লিখতেন। 

ছোটবেলান্ই তিনি হারান বাবা মা-কে। দিদ্দিম। কুলবাল! দেবী তাঁকে 
এব" তার ছেোটবোন রাণীবালাকে নিয়ে আঙেন গুড়পে। দিদিমা ছিলেন 
ধর্মপ্রাণ এক শক্তলাধিকা। তীর প্রভাবে ছোটবেল। থেকেই জিতেন্দ্রনাথের 
আধ্যাত্মিক চেতনার বিকাশ ঘটতে থাকে । সেই বয়সেই সাধুসন্গ্যাসীদের প্রতি 
ছিল তাঁর অসম্ভব টান। 

গ্রামের পাঠশালাতেই শুরু বিদ্যাশিক্ষা । পরে ভতি হন স্থানীয় মিডল ভার্না- 
কুলার স্কুলে । সে সময় গুড়াপে কোন উচ্চ ইংরেজি স্কুল ছিল না। তাই জিতেন্্- 
নাথ মুশ্লিদাবাদের নবাব বাহাদুরের স্কুলে ভি হয়ে অষ্টম শ্রেণী পর্যস্ত পড়াশোনা 
করেন। এই সময়ই দিদিমা! মার] গেলে জ্িতেন্দ্রনাথ ফিরে আলেন গ্রামেই। 
ততদিনে ছোটবোন রাণীর বিয়ে হয়ে গেছে। 

জিতেন্দ্রনাথ এবার গ্রামসম্পকীয় দাদা প্রসন্নকুমার নাগের সঙ্গে আসেন হাওড়। 
কাহ্থন্দিয়ায়। ব্যাটর! হাইস্কুল থেকে ১৯০১ সালে তিনি এনট্রান্স পরীক্ষা দেন। 
ওদিকে তাঁর মনে উঠেছে ঝড়। আবাল্য লালিত আধাত্মচেতনা এবার তীর্থ- 
দর্শনের মাধ্যমে বিস্তৃত হতে চায় । একদিন ম1 কিরণবাল। পুরীতে অ্রগন্নাথ দর্শন 
করতে গিয়ে কলেরায় আক্রান্ত হয়ে মারা যান। জগগ্নাথ দেখা তার হয়নি। আজ 
তীর্ঘবাত্রার শ্তরুতে তাই বোধ হয় জিতেন্দ্রনাথের পুরীর কথাই মনে হ'ল। কাউকে 
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কিছু ন1 বলে তিনি পুরী চলে যান। পুরী থেকে ফিরে তিনি প্রসন্নদ্াকে 
বলেছিলেন, তিনি যদি অনুমতি না দেন--এই ভয়ে কিছু না বলেই পুরী 
গিয়েছিলেন। 

যাই হোক, জিতেজ্্নাথ এবার গুড়াপে ফিরে এলেন । সাধন-ভজন, আর্তসেবার 
মধ্যে কাটে দু'টি বছর। বহুদ্দিন পরে তার “বার্ধক্যের বারাণসী”-তে বলেন, 
“তখন গুড়াপে নন্দছুলালজীর মন্দিরে ধ্যানাভ্যাস করতুম, মা-কালীর ধ্যানই ছিল 
প্রিয় $ একদিন খুব জমে গেছি, এমন হয়েছে যে দেহবোধ নেই, ধ্যেয়বস্ত ও আমি 
সত্তার বোধ শুধু রয়েছে। কতক্ষণ ওইভাবে ছিলুম তা বলতে পারি না, যখন 
বাহুজ্ঞান এলে! দেখলুম শিরাড়া সামনের দিকে ঝুঁকে রয়েছে । তারপর আসন 
ছেড়ে উঠক্ইে এক আশ্চর্য অন্ভূতি : দেখছি জগৎ মধু দিয়ে তৈরি, মানুষ জীবজন্ব 
গাছপালা-_লব মধুর। মধু বৃষ্টি হচ্ছে, গাছের পাতা থেকে মধু ঝরে পড়ছে। 
ধ্যানের আনন্দে বিভোর, তার উপর এ অন্থভূতি আরে! অভিভূত করলে । সে 
আনন্দের নেশ! ক'দিন ধরেই চলেছিল ।” 

প্রথম থেকেই যে ধ্যান ছিল জিতেন্দ্রনাথের অতি প্রিষ ধস্ত শ্রীমা*র কাছ থেকে 
দীক্ষা নিয়ে শ্রীরামকুঞ্চ সংঘে যোগ দেবার পর সেই ধ্যানে দিব) আনন্দে তিনি 
নিত্যই থাকতেন মেতে । তিনি মনে করতেন যা কিছু হয়েছে বা হচ্ছে সবের 
মূলেই আছেন ঠাকুর । এই প্রসজেই একদিন তিনি বলেন, “ঠাকুর বলতেন, তার 
ইচ্ছ। ভিন্ন গাছের পাতাটি নড়ে ন]। ভেবেছিলুষ শেষের ক'টা দিন বিশ্বনাথের 
দূরবারেই কাটাবো, কিন্ত চলে আসতে হ'ল জগন্নাথের দরবারে । আমি ব্যালেন্স 
কষেছিলুম 'কাশীবাস*, তিনি কেটে করে দিলেন “মঠবাস' । তার হিলাব তুল হবার 
জে! নেই, তাইতো! আবার আসতে হ'ল, বসতে হ'ল এখানে । আমি গাছতলার 
ফকির, এসব আমার ভালে! লাগে না, কিন্তু আমার ইচ্ছা মতন হচ্ছে কই ।” 

বিশুদ্ধানন্দজী ধ্যান আর নামে পেতেন আনন্দ। সকলকে বলতেন ধ্যান ও 
নাম করতে । ওই প্রসঙ্গেই তিনি বলেন, “আর সব কাজের জন্ত আমর1 বেশ সময 
পাই, সুখে পারিন। পারিনা বললেও সংসার খাত্রা ঠিক চলছে, শুধু তাকে ডাকার 
বেলায় সময়ের অভাব । জাগতিক সাফল্যের জন্ত প্রাণপণ খাটছি, ছুনিয়ার যত 
কাজ সব নিজের চেষ্টাতেই হচ্ছে_ শুধু ভজনের বেলায় ভাবছি তিনি স্থযোগ না 
দিলে কেমন করে তাঁকে ডাকবো । ফাকি দেবার বেশ ভাল রাস্ত! বার করেছি 
আমরা ।* 

ঈশ্বরকে ভাকার-ত'াকে ভাবার সময় পাইনা! বলে ধারা কাছুনি গান তাদের 
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উদ্দেশ্টে তার কথা, 'লেখাপডা শেখার জন্য তো কত পরিশ্রম করতে হয়, স্কুল 
ফাইনালটা পাশ করতেই দশ বছর। ছবি আকা শিখতে হলে কত খাটতে হ্য়। 
ভগবান লাভ কিনা এত সহজে হয়ে বাবে ।” 

আপন সাধনায় নিষ্ঠা না রেখে শুধু উপদেশ দেওয়।য় তিনি ছিলেন তীর 
বরোধী। ধারা ওই কাজ করেন তার্দেরও তিনি সমর্থন করতেন না কোন ভাবে । 
তিনি বলতেন, “আজকাল সবাই উপদেশ দিতে বস্ত, উপদেশের সঙ্গে জীবনের 
কতটুকু মিল আছে ০৩বে দেখার সময় নেই । তেমন উপদেশে কাজ হুম না। 
প্রথমে ধর্মজজীবন গঠন কর] চ।ই। কথা আর কাজে মিল থাকলে তবে অপরে নেবে 
নচেৎ নেবে না।” 

বিশুদ্ধানন্দজী তার সারাটা জীবন অনুসরণ করে গেছেন । মাহুষের ধর্মজীবন 
গঠন করাই ছিল তার সাধনা। সবাক থেকে সবাইকে মানুষ করে তোলার জনন 
তিনি আজীবন চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। এমন কি মানুষের গৃহজীবনকে সুন্দর 
করে তোলার নির্দেশও দিতেন তিনি । বলতেন কতব্যনিষ্ঠার পথে অবিচল থাকতে। 
বলতেন, “সবাই কি বাড়িঘর ছেড়ে সন্ন।াপী হবে? যে যেখানে আছে। সেখান 
থেকে নিজ নজ কতন্য নিষ্ট।র পথে পালন করে গেলে জীবন সার্থক হবে তার 
কথা, “আজকাল স্কুশ কলেজে পড়ে মেয়েদের স্বভাব অন্ত ভাবে গডে উঠছে। যে 
শিক্ষায় জাতীয় বৈশিষ্ট্য তূলিয়ে দেয় তার ফল কখনও শুভ হতে পারেন11* 

মানুষের এই শুভ বোধ জাগ্রত করার তাকে শুভ পথে নিয়ে যাবার কথা বলে, 
শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ নিদেশিত পথে চলায় উদ্ধদ্ধ করে ১৯৬২ সালের ১৬ জুন 
তিনি করেন মহাপ্রস্থান ৷ 
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প্রানী এািবানন// 


শ্রীরামরুষ্ণং হাদি সল্লিধায় 


৬ শ্রিক্বং বিধত্তে কৃপয্বা চ মোক্ষম্‌। 


শ্রীমা তকে দেখেই বলে উঠলেন, এ যেন হাতির 
দত সোন। দিয়ে বাধানে]। 

মা'র দিব্যদৃষ্টিতে সেদিন ধার এই দ্বিব্যরূপটি প্রতিভাত হয়ে উঠেছিল তিনিই 
রামক্ষ্খ মঠ ও মিশনের নবম অধ্যক্ষ ম্বামী মাধবানন্দ। এক বিচিত্র জীবনের 
অধিকারী ছিলেন তিনি । ধ্যান ও কর্মের যুগল নদী বয়ে গেছে তার জীবনে । 
জন্ম থেকেই তিনি ছিলেন মানব সেবা! এবং ঈশ্বরদর্শনের জন্ত দুঢ়প্রতিজ্ঞ। আবার 
সেবা ও সাধন! যে হবে তার জীবনের সব এ যেন ছিল পূর্বনিদ্িষ্ট । এ কথারই 
প্রতিধ্বনি শোন! গিয়েছিল বাগঞাচড়ার এক সাধকের মুখেও । 

প্রবেশিকা পরীক্ষার পর নির্মল-্থ্য স্বামী মাধবানন্দজীর পূর্বাশ্রমের নাম ছিল 
নির্মলকুমার বস্থ। তা নির্জল হয়ে পড়ল ভয়ানক অসুস্থ । বাকৃশক্তি তার প্রায় 
রুদ্ধ হয়ে যায়। ভাক্তাররাও যখন জীবনের আশা ছেড়ে দেন সেই সময়ই সন্ধান 
পাওয়। যায় এক সাধুর। বাগআটড়ায় থাকতেন ওই সাধু। তার কাছে কেঁদে 
পড়ল বাড়ির সবাই। বচান, আমাদের ছেলেকে বাচান। 

সাধু কিছুক্ষণ রইলেন ধ্যানমগ্ন। তারপর বললেন, এ ছেলে এখন মরবে না। 
এ এখন অনেকদিন বাচবে- জগতের অনেক কাজ এ করবে। এ ছেলে সামান্য 
নয়--এ অনেক বড় হবে। 

কিন্তু অস্থখ সারবে কি করে ? 

ভয় নেই শিকড়ট নিয়ে যাও। বেটে খাইয়ে দিও। দেখবে ছেলে ভাল হয়ে 
গেছে। 

সেইদিন সেই চরম আশকঙ্কার দিনে সাধুর এই আশ্বাস বাড়ির সবার মনে 
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মাবার জালালো আশার আলো! । নির্মলকে খাওয়ানো! হ'ল সেই শিকড়। সাধুর 
কথাই ঠিক হ'ল। নির্ষল বাকৃশক্তি ফিরে পেলেন । সুস্থ হয়ে উঠলেন ত্রমশঃ | 

সম্ভবতঃ এই অন্থখ এবং সুস্থ হয়ে ওঠাট। নির্মলের জীবনে এমন প্রভাব ফেলে 
যে মৃত্যু সম্পর্কে সব ভীতি তার মন থেকে অস্তহিত হল। তখন তিনি মঠের 
অধ্যক্ষ । অন্থস্থ অবস্থায় শুয়ে আছেন বিছানায় । একদিন নিজেই উঠে বসেছেন 
বিছানায় । দেখতে পেয়েই সেবক ছুটে আসে হা"! করে । মাধবানন্দ সেদিন তাকে 
বস্ত হতে, ভয় পে. বারণ করেছিলেন । বলেছিলেন, দেখ ভযই তো মৃত্যু । 

এই মৃত্যুঞ্জী সাধকের জন্ম ১৮৮৮ সালের ১৫ ডিসেম্বর নদীয়া জেলায বাগ- 
আচড়া গ্রামে । বাবা হরিপ্রসাদ বন্থু ছিলেন কৃতবিগ্য--এম. এ. বি. এল । মা 
বিন্দুবাধিনী দেবী । বাবা মা'র তিনি ছিলেন বড় ছেলে। স্বভাবতই সবার 
স্বেহ বশ্বিত হয়েছিল তার ওপর । 

ছেলের সব কিছুই ভাল। কিন্তমাঝে মাঝেই কেমন যেন আনমনা হয়ে। 
যায়। আর সেটাই আশঙ্কার ঢেউ তোলে মাঝে মাঝে মনে । ধর্মের প্রতি 
ছেলের একট! প্রচণ্ড টান দেখে মার যেমন ভাল লাগে তেমনি অজানা এক 
আশঙ্কার মাঝে মাঝে ওঠেন শিউরেও। 

যাই হোঁক জীবনপ্রবাহ বয়ে যায় শান্ত ভাবেই। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই 
তকে ভর্তি করা হ'ল বোলপুরের বাঁধগেড়া উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে । মেধাবী 
ছাত্রটির লেখাপড়া দেখে আশ্বস্ত হন বাড়ির সবাই ভাবেন ছেলে লেখাপড়। 
শিখে মানুষ হবে, শিক্ষকরা ভাবেন এছেলে তাদের মুখ উজ্জপপ করবে 
এই ছুই আশার তরণী বেয়ে এগিয়ে যায় নির্শলের জীবন। সবার দৃষ্টি তখন 
মবসময় থাকে নির্মলের ওপর | তার পড়াশোনা যাতে কোন ব্যাধাও ণা হয়__ 
সে যাতে প্রয়োজনীয় সবরকম সাহায্য পায় পেদ্িকে নজর রাখেন মাষ্টারমশাহর] | 
তাদের আশা ব্যর্থ হয় না। ১৯০৫ সালে নির্মল প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন 
দ্বিতীয় হয়ে। 

এবার তকে ভর্তি করা হ'ল কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে । এই কলেজে 
পড়ার সময়ই অন্থথে হয় তার জীবন সংশয়। সে ঘটনা কথা আমর! বলেছি 
আগেই। 

প্রথম থেকেই নির্মলের মধ্যে ছিল একট! ধর্ম ভাব, অধ্যাত্ম আলোচনায় সে পেত 
সখ। সবসময়ই মনট! তার-_কি নেই_-কি পাই এই ভাবনায় থাকত ব্যাকুল। 
তার ওপর ওই অন্থথ যেন তার ধর্মভাবকে করল আরো তীব্র। 
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পড়াশোন।য় তখন পড়ল কিছুটা! ইতি | নির্লের শ্বাস্থ্োদ্ধারের জন্য চিত্তিত 
হয়ে পড়ে সবাই । শেষে তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল মুঙ্ধেরে। সেখানে 
জেঠামশাই বৈদ্যনাথ বন্থ থাকেন। মুঙ্গের কলেজের অধ্যক্ষ তিনি। তাই জল 
হাওয়া বদল আবার পড়াশোন। করার একট। স্থযোগ এনে দিল মুজের। 

জেঠামশাই টবছ্যনাথবাবুও ছিলেন অত্যন্ত ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তি । বাবুরাম মহারাজ 
বা স্বা্ী প্রেমানন্দ ছিলেন তার ছান্ত্র। শ্বাভাবিকভাবেই জেঠামশাইয়ের কাছে 
নির্ষলের ধর্চেতন। ব্যাহত তো হ'লই না-_বরং তার কপালে লাগল আরে হাওয়া । 

নির্মল এফ, এ পাশ করলেন মুনের কলেজ থেকে । এবার আবার স্থান 
পরিবর্তন । ভতি হলেন প্রেসিভেন্সী কলেজে ইংরেজিতে অনার্গ নয়ে আর ঠাই 
পেলেন ইডেন হোস্টেলের ১৯ নম্বর ঘরে । এই হোস্টেলেই তখন রয়েছেন রাজেন্দ্র 
প্রসাদ। নির্মলের চেয়ে কিছু উঁচুতে পড়েন । ছাজ্রাবাসের “প্রিকেক্ট বা প্রধান 
তিনি। ঘিনি পড়াশোনায় সবচেয়ে সেরা তাকেই দেওয়া হ'ত ওই পদটি। 
রাজেন্জপ্রসাদের পর ওই পদটি পান নির্মল। তাই সহজেই বোঝা যায় ভাল 
ছাত্র ছিসেবে তিনি তখনই নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন । রাজেন্ডর- 
প্রসাদের সজেও ছিল তর সখ্যতা। 

এইখানেই নির্লের জীবনে ঘটল এক বিরাট পরিবর্তন ৷ রাজেন্দ্রপ্রসাদের 
সহপাঠী সীতাপতি বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন অত্যান্ত ধর্মনিষ্ঠ। সব সময়ই মেতে 
থাকতেন তিনি ধর্ম আলোচনায় । এই সীতাপতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হ'ল নির্মলের। 
মনের একটা রুদ্ধদ্বার যেন খুলে গেল তার । অবসর সময়ে তার সঙ্গে ধর্মের নানা 
কথা নিয়ে সময় কাটত তার । তাঁদের সে আলোচনার অনেকখানি জায়গাই দখল 
করে রেখেছিল শ্রীরামরু ও বিবেকানন্দ । সীতাপতিও শ্রীর়ামকষ্চ মঠে যোগ 
দিয়ে সন্গ্যালী হন । তার নাম ছিল শ্বামী রাঘবানন্দ। 

এইলমন্ন নির্ষলের জীবনকে প্রভাবিত করেন আরেকজন। তিনি হুলেণ 
কথামৃতকার মাষ্টারমশাই মহেন্দ্রনাথ গুপ্ু। মাষ্টারমশাই সন্ধান পেয়েছিলেন 
এই তকুণটিব আধ্যাত্মলোকের । তাই বিশেষ স্সেছের চোখেই দেখতেন তিনি 
তাকে। তার সঙ্গে কথা বলে, তার সঙ্গ পেয়ে নির্লের প্রাণে জাগে শ্রীমাকে 
দর্শনের আকাঙ্ছ।। 

মা তখন থাকেন জয়রামবাটিতে । তাই নির্মপরা তিন বন্ধুতে মিলে ঠিক 
করলেন তার] জয়রামবাটিতে যাবেন মা-কে দশন করতে । তখন জয়রামবাটিতে 
যাবো ভাবলেই ঠিক যাওয়া যেত না। পথ ছিল অত্যন্ত ছুর্গম-__যানবাহনও 
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প্রা ছিল না! বললেই হুয়। কিন্তু মানুষের মনে জাগে যখন কোন শুভচেতনা 
তখন কোন থাধাই আর শেষ পর্যন্ত বাধ! হয়ে দাড়াতে পারে না। নির্লদ্দের 
হ'ল তাই । ১৯০৮ সালের শেষাশেষি সেটা । তারা চলে গেলেন জয়রামবাছিতে। 
মাইকে দেধলেন-হৃদয় হারালেন। ষ! ছিল হৃদয়ের একান্ত আপন সম্পদ 
তাঁকে রাখলেন আবার হৃদয়েই । তাই কোন সম্থ্াতির ঠাই এখানে হ'ল না। 
মাধবানন্দজী পরে এ লম্পকে বলেছেন, “১৯০৮ সালের শেষ ভাগে তিন বন্ধুব 
পহিত জযরামবাটিতে শ্রীমায়ের প্রথম দর্শন লাভ করি। ছুঃখের নিষয়্ সেই 
র্শনের অতি অক্ফুট ম্তিই এখন মনে রহিয্লাছে। মনে যতটুকুই থাক, 
নদবভরে উঠেছিল কানায় কানায আর মাও চিনেছিলেন তার সোন। দিয়ে 
বাধানে। হাতির ধ্াত কে। 

সাময়িকভাবে সবকিছু বন্ধ রেখে নির্শল আবার মণ দিলেন পড়াম। ১৯০৯ 
দলে ইংরেজিতে অনার্প নিষে বি এপাশ করলেন তিনি । পরীক্ষা বাংলাম 
গবচেষে বেশি নম্থর পেয়ে প্রথম স্থানটিও দখল করলেন [তিনি এবং সেই স্থত্রে 
পেলেন বঙ্কিম পদক । 

পরীক্ষার পরই মন তার ব্যাকুল হযে পডে॥ ঈশ্বর সাধনার পথটিকে দৃঢ় করে 
ধরতে চান তিনি । সে সময তর মধ্যে দেখ] দিয়েছে ভণভ' ভবের প্রাবল্য । তার 
তখনকাং অবস্থ। দেখে তার এক ধর্মবন্ধু তাকে বলেন, আপনার যখন ভক্তি এত 
ওল লাগে তখন মাদ্রাজে শশী মহারাজের (স্বামী রামক্ৃষ্ণানন্দ ) কাছে চলে যান। 

কথাটা! যেন পথ দেখাল নির্মলকে । কাউকে কিছু না বলে একদিন তিনি 


পড়ি দিলেন মাদ্রাজ । আশ্রয় নিলেম পামক্্ মঠে শশী মহারাজের কাছে। 
প্রথমদিনের স্মৃতি ছিল 1নর্লের পরদয়ে অমালন। তিনি লিখেছেন, “মহারাজ 
( স্বামী ব্রদ্ধানন্দ ) তখন সেখানে ক্শ্রাম করছিকেন। শশী মহারাজ বাইগে 
বসে ছিলেন। উন আমার ন্সান খাবা দাবার সব ৭বস্থ। করে দিলেন।” 
মাদ্রাজ মঠে শশী মহারাজ এবং স্বামী ব্রহ্ম নন্দের সঙ্গে বেশ আনন্দে দিন কাটছিল 
নির্লের। ওদিকে কেমন করে যেন বাড়িতেও পৌছে গেল কথ।ট।। বাবা 
তখন তাকে নিয়ে যাবাএ জন্ত পাঠাপেন গ্রামের স্কুলের সেকেও মাষ্টারমশাইকে। 
নির্শল তার শিক্ষকদের খুবই ভক্তি শ্রদ্ধ। করতেন। বিশেষ করে স্কুলের শিক্ষকদের 
প্রভাব ত1র ওপর ছিল অত্যন্ত বেশি । তাই তাকে ফিগিয়ে নিয়ে যাবার গ্ন্ত এই 


আয়োজন। 
মঠে এসে মাষ্টারমশাই বললেন সব। সে সব শুনে শশী মহারাজ নির্মলকে 
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বললেন, না, এভাবে চলে এসে ভাল করনি । যাও বাড়ি গিয়ে বাবা মা'র 
অনুমতি নিয়ে এস। 
কী আর করবেন নির্মল। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তিনি ফিরলেন বাড়ি। মা 
বাবার গীড়াগীড়িতে ভি হলেন এম-এ ক্লাপে ইংরেঞি নিয়ে। এবার এসে 
উঠলেন একট। প্রাইভেট মেসে। 
মাদ্রাজেই ব্যাকুল যুবক নির্শনকে শশী মহারাজ বলেছিলেন, “মার কাছ থেকে 
দীক্ষা নিয়ে নাও। তাহলে সব হুবে। কথাটা মনে ছিল নির্লের। তার 
ওপর বাড়ির চাপে পড়তে এলও মন তার ছিল খুবই অশন্ত। "তাই ওই ১৯০৯ 
সালেই তিনি দীক্ষা! নিলেন, নিলেন শ্রীমা"র কাছ থেকেই। 
কিন্ত দীক্ষা! নিয়ে মন শান্ত হয়না । বরং ঈশ্বর চিন্তাটা আরে] বাড়ে। 
ংসারের বন্ধন যেন তাঁর কাছে অগহা মনে হয় তিনি আবার ঘর ছানডন। এবার 
তিনি চলে যান পুরীতে : সেটা ১৯০৯ সালের আগস্ট মাস। পুবীতে তখন 
ছিলেন স্বামী ব্রদ্ধানন্দ। তার কাছেই গেলেন নির্মল । হ্বামী ব্রন্ষানন্দকে তিন 
বললেন, দংশার তার একদম ভাল লাগে না। তাই তিন এসেছেন তাঁর কাছে। 
তিনি চান মুক্তির পথ । 
এই মেধাবী অথচ ঈশ্বরের জন্ত ব্যাকুল যুবকটিকে ভাল লেগেছিল স্বামী 
্রন্ধানন্দের লেই মাদ্রাজেই । তাঁর এই আকুলতা যে সাময়িক একটা আবেগ নয় 
তাও বুঝেছিলেন তিনি। তাইত্ার ঈশ্বর লাভের বাপনাকে রুদ্ধ না করে তিনি 
বরং দিলেন উদ্কে। তিনি বললেন, মনে রেখ, ভগবানই শ্রভ, সংসার অশ্তুভ। 
কিন্ত শ্ার সবের মত সময় না! হলে যে ঈশ্বর লাভও হয় না, এগিয়ে যাওয়া 
যায় না। সাধন পথে তা আবারও প্রমাণিত হ'ল নির্মলের জীবনে । এবারও 
সংসার ছাড়া হ'ল নাতীর। তাকে ফিরতে হ'ল কলকাতায় । সংপার ছাড়া না 
গেলেও প্রন্তঁতিটা ভাল ভাবেই হয়ে গেল এই সুত্রে । 
স্বামী মাধবানন্দ এ সম্পর্কে পরে বললেন, “তখন কলকাতায় একট' প্রাইভেট 
মেসে থাকতাম। শ্বামীজীর “ইদ্গপায়ার্ডটকস্‌ আমার হাতে আসে । এই বই পড়ে 
আমান মনে বৈরাগোর আগুন আরে। তীব্রভাবে জলে উঠল । মনে হল, কি হুবে 
এই ইউনিভাল্িটির ডিগ্রি নিয়ে। কিছুদিন পরেই মঠেচলে এলাম আমি। এই 
তৃতীয় বার। এবার কিন্ত সাকসেসফ্ুল।” নির্যল বেলুড় মঠে এসেছিলেন 
১৯১*-এর জানুয়ারির মাঝামাঝি । 
মঠ থেকে কিন্তু নির্মলকে তার এখানে আসার কথ! বাড়িতে জানাতে বলা হ'ল। 
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নির্শলের কিন্ত ভয়, আবার যদি বাধা পড়ে, আবার যর্দি যঠে আসা না হয়। 
তাই কিছুতেই তিনি বাড়িতে চিঠি দেন না। কিন্তু তার মঠবাসকে চিরস্থায়ী 
করতেই ধেন তাঁর বাড়িতে লব কথ! জানিয়ে চিঠি দিলেন স্বামী শুদ্ধানন্দ। 

চিঠি পেয়ে নির্লকে নিতে এলেন এবার তার জেঠামশাই টৈদ্ানাথ বন্ধ 
্বয়ং। একটু কড়! ধাতের মানুষ তিনি, তারপর বাবুরাম মহারাজের মাষ্টারমশাই 
তাই তার প্রভাবটাই ভাল খাটবে ভেবে এই ব্যবস্থা। 

বৈছ্নাথবাবু মঠে এসে নির্লের খোজ করতেই বাবুরাম মহারাজ এলেন । 
সব শুনে মাষ্টারমশাইকে খুশি করতেই তিনি নির্শলকে বললেন বাড়ি ফিরে যেতে। 
ওদিকে আড়াল থেকে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ তাকে ইসারা করলেন বাড়ি নাযাবার জন্য। 
এ এক বিচিত্র অবস্থা । নির্ষল পড়লেন নিদ।রুণ সংকটে | শেষ পর্যন্ত বললেন, 
বাড়ি তিনি যাবেন কি জেঠামশাইয়ের সঙ্গে এক সাথে যাবেন না। নান] ভাবে 
বোঝানে! হ'ল নির্ষলকে, কিন্তু তার এক কথা । শেষ পর্যন্ত তর কথাতেই পাজি 
হতে হ'ল সবাইকে । নির্মলের তখন মনের কথা, আমি বৈরাগ্য পথের পথিক, 
গৃহ-জীবনের সঙ্গে নেই আমার কোন সম্পর্ক তাহলে কেন যাবো আমি গৃহীর সঙ্গে 
একপঙ্গে। এই জন্যই নির্শল সেবার এক ট্রেনেই বাড়ি গেলেও মাঝপথে 
আলাদ! ভাবে টিকিট কেটে এবং আলাদা কামরায় চেপে গিয়েছিলেন বাড়ি। 

বাড়িতে প্রথমে চলে একপ্রস্থ কান্নাকাটির পালা । নির্মল এবার বাবা-মার 
কাছে আস্তে আন্তে তুলে ধরে ত'র মানসিক অবস্থাটা। এবার কি জানি তারাও 
বোঝেন, সব জিনিস সবার জন্ত নয়। এ ছেলে ঘরে থাকার নয়। ঈশ্বর ভাবনায় 
নিবেদিত এর মন-প্রাণ। ওই পথেই সার্থক হবে তাঁর জীবন। চোখের জলেই 
বিদায় দিলেন তার] নির্মলকে । 

নির্মলের এবারের স্থায়ী ঠিকাঁনা বেলুড় যঠ। এই ১৯১* সালেই নির্মল দ্বিতীয়বার 

যান জয়রামবাটিতে । এবার তিনি সাথী হিসেবে পান স্বামী বিরজানন্দকে। 
সেখানে কথায় কথায় মা একদিন বলেন, “ঠাকুরই সব। সাধন-ভঞ্জন সহজসাধ্য 
নয়; উহা! মাথা ঠাণ্ডা রাখিক্া করিতে হয় এবং সংঘের কাজ ঠাকুরেরই সেবা ।” 

কথাটা মনে ধরল নির্লের। বল পান তিনি মনে। প্রশান্তিতে ভরে যায় 
প্রাণ। খুঁজে পান তিনি মুক্তির প্রক্কৃত পথ। সংঘের সেবা এবং তার মাধ্যমে 
জনসেবা হ'ল তখন থেকে তার জীবনের ব্রত। 

জয়রামবাটি থেকে নির্মলকে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল মায়াবতীতে। ১৯১১ 
সালে সেখানেই তাকে ব্রহ্ষচর্ষে দীক্ষিত করেন স্বামী ব্রদ্ধানন্দ। চলে সাধন-ভজন | 
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১৯১২ সালে মাধুকরী নিয়ে তীর্থ পর্যটনে বেরিয়ে পড়েন নির্মন ব্রহ্মচারী । 
হরিদ্বার, কনখল প্রভৃতি তীর্থ পর্যটন করে তিনি মনে মনে হুন শান্ত; স্থিরগ্রতিজ্ঞ। 
দেখতে দেখতে এল ১৯১৬ সাল। স্বামীজীর পুণ্য আবির্ভাব তিখিতে নির্ল 
্রন্ধাচারীকে সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষিত করেন স্বামী ব্রহ্ষানন্দ । নির্মল হ'ন স্বামী 
মাধবানন্দ। 

মাধবানন্দজী প্রথম যেদ্দিন বেলুড় মঠে এসেছিলেন গৃহত্যাগের সংকল্প নিয়ে 
সেদিনই তাকে শ্বেহের দৃষ্টিতে দেখেন স্বামী শুদ্ধানন্দ। সব কাজে তকে আগলে 
রাখা এবং তার কর্মপথে সাহায্য করার একট! দায়িত্ব তুলে নিয়েছিলেন তিনি । 
তাই দেখি একসময় 'উদ্বেধন+ পত্রিক! সম্পাদনায় তিনি হয়ে ওঠেন ম্বামী শুদ্ধানন্দের 
সহকারী । তার লেখায়, সম্পাদনায় সমৃদ্ধ হতে থাকে পত্রিকা। 

১৯১৭ সালে মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমে আবার পাঠান হয় তাকে । ১৯১৮ 
সালে তাকেই করা হয় মায়াবতী আশ্রমের অধ্যক্ষ । ১৯২৭ সাল পধস্ত তিনি 
ছিলেন ওই পদেই। কলকাতায় অদ্বৈত আশ্রমের শাখা স্থাপনের যূলে ছিল তারই 
প্রয়াস । 

যাই হোক ১৯২৭ সালের মে মাসে তাকে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের সানফ্রানসিসকোতে 
বেদান্ত সোসাইটির অধ্যক্ষ করে পাঠান হয়। ওইখানে তিনি ছিলেন ১৯২৯ সালের 
জুন মাস পর্যস্ত। ওই অল্প সময়ের মধ্যেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বহু মানুষকে তিনি 
আকর্ষণ কবেন ব্দাস্তের পথে। 

১৯২২ সালেই স্বামী মাধবানন্দ আর ন্বামী বিশ্ুদ্ধানন্দকে করা হয়েছিল রামরুষ 
মঠ ও মিশনের ট্রান্তি এবং পরিচালন সমিতির সদম্ত। তার] ছিলেন ট্রাঙি ও 
পরিচালন লণ্মিতির সদস্যদের মধ্যে কনিষ্ঠ। 

১৯২৭ সালে সানফ্রানসিসকো। থেকে ফেরার পরই ক্বামী মাধবনন্দকে করা হয় 
মঠ ও মিশনের সহকারী সাধারণ সম্পাদক । ১৯৩৮ সাল থেকে ১৯৬১ সাল পর্যস্ত 
তিনি ছিলেন মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক | মাঝে অবশ্ঠ ১৯৪৯ থেকে ১৯৫১ 
পর্বস্ত গেছে বিরতি । ওইপময় স্বাস্থ্যের কারণে তিনি ওই পদ থেকে অবসর নিয়ে 
ছিলেন। ১৯৬২ সালের মার্চ মাসে তিনি হন মঠ ও মিশনের সহ-সভাপতি। 
এবং ১৯৬২ সালের 9 আগস্ট তাকে নির্বাচিত কর! হয় মঠও মিশনের নবম সংঘগুরু | 

স্বামী মাধনানন্দের কর্মতৎপরত। ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে । রাজকোটে রামকৃণ 
মঠের যে আশ্রম খোল! হয় তা প্রতিষ্ঠার মূলেও ছিলেন তিনি । 

বাংল] ও ইংরেজির সঙ্গে স্বামী মাধবানন্দের হিন্দী ভাষাতেও ছিল অসম্ভব 


১২৮ 


1খল। অদ্বৈত আশ্রম থেকে বে হিন্দী মাপিক পত্রিকা “সমন প্রকাশিত হ'ত 
ঠার সম্পাদক ছিলেন তিনিই । শুধু তাই নয়, “কথামৃত*-এর হিন্দী অনুবাদ করে 
তা প্রকাশনাও করেন তিনি। হিন্দী গ্রামার আযাট এপ্নাান্স' এবং “বেঙ্গলী গ্রামার 
দ্যাট এগ্লান্স' তর প্রতিভার আরেক সাক্ষর । শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মশ বর্ষে মিশন 
থকে যে কালচারাল হেরিটেজ অব ইগ্ডয়া এবং মা সারদ'মণির জন্ম-শ হবর্ষে যে 
দি গ্রেট ওমেন অন ইপ্তিয়া” প্রকাশিত হয় তা সম্পাদন] করেন তিনি। ১৯৬০ সালের 
৭ জান্যারি বিবেকাশন্দ শতবাধিকী উৎসবের উদ্বোধনও করেন তিনি বেলুডে। 

অলাধারণ মনীষার অধধক্কারী স্বামী মাধবানন্দের ভার'ভীয় শান্ত সম্পর্কে ছিল 
চ্ছ ধারণ! । তার অন্তনিহিত অর্থ উদ্ভাসিত হযে উঠত তাঁর সামনে । তার 
সই উপলন্ধি, সেই বোধেরই প্রকাশ ঘটেছে “বৃহদারণ্যক উপনিষ?' সম্পর্কে শ্রীশহ্বর 
গাত্তের ইংরেজি অন্থবাদের মধ্যে । শুধু একটিই নয়, বু সংস্কৃত শাস্ত্র এবং গ্রন্থের 
তনি করেন স্বাচ্ছন্দা, তথ্যনিষ্ঠ সহজ ইংরেজি অন্থবাদ। তার সাহিশ্য প্রতিভার 
ল্যায়ন একটি ছুবহ কর্ম। বাংলা, ইংরেঞ্জি এবং হিন্দী-_-তিনটি ভাষাতেই তিনি 
কাশ করে গেছেন তার দৃষ্টিভঙ্গীকে। 

স্বামী মাধবানন্দ ছলেন শিবেদিত প্রাণ এক সন্ব্যাসী, স্বামীক্ষীর বাণী ও 
ঘাদর্শকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন জীবন দিয়ে। একারণে বিভিন্ন জায়গায় 
[াণকাজের সবয দেখা যেত তার এক ভিন্নযূতি। নিঙ্জের জীবনের প্রাত বিন্দুমাত্র 
ক্ষ্য না রেখে তখন তিনি করে যেতেন কাজ । তার পেই নিবেদিত অথচ সমাহিত 
দীবন দেখে মাথা নত হয়েছে বনু মানুষের | 

আসলে শ্রাামকষ্চ ও বিবেকানন্দ ভাবধারায় তিনি এমনভাবে আত্মস্থ 
যেছিলেন ষে বহু সমব মনে হ'ত তর মধ্য দিয়ে কথ! বলতেন যেন ম্ব।ং তারাই । 
এরকম একটি অভিজ্ঞতার বিবরণ দিয়েছেন নিউইয়র্কের গ্রীক আর্ট ও হিষ্ট্রির 
মধ্যাপক ডঃ জেরোম জে পলিট। ১৯৬১ সালে স্বামী মাধবানন্দ যখন মাফিন 
ক্তরাষ্ট্রে যান পেপময় কযেক জায়গায় তিনি ছিলেন তাঁর সঙ্গী। তার সেই 
[মষকার অভিজ্ঞ ঠ। বলতে খিয়ে ডঃ পলিট বলেছেন, একদিন মিঃ মফ্টি এবং ফিল 
খ্রগসের (ম্ব।মী যোগেশানন্দ ) সঙ্গে স্বামী মাধবানন্দকে শিয়ে তান চলেছেন, 
'মট্রোপলিটন মিউদ্রিধাম অব আর্টে। ইতিহাসের ছাত্র হওষার স্থবাদে পলিট বলে 
নাচ্ছেন ইহা সম্পর্কে নানা! কথা। ম্বামী মাধব।শন্দ কিন্তু কোন মন্তবাই করছেন 
7| এমনকি মনে হ'ল তিনি কোন কথাই শুনছেন না। উৎসাহ হাগ্িয়ে ফেলেন 
পলিট। একসময় তিনি চুপ করে যান। মফিট তাকে বলেন, কি হ'ল থামলে 
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কেন? ফিসফিসিয়ে বলেন পলিট, এসব কথা উনি শুনতে চাঁন বা জানতে চান 
বলে তো মনে হ'ল না। সঙ্গে সঙ্গে স্বামী মাধবানন্দ তাকে বলেন, কি হ'ল বলুন, 
দয়া করে খামবেন না। পলিট বুঝলেন, বাইরে শোনার কোন প্রতিক্রিয়া না 
ঘটলেও তিনি শুনছেন সব কিছুই । 

আরেকদিনের কথা বলেন পলিট। রামক্ুষ্ণ-বিবেকানন্দ সেপ্টারে ভাষণ 
দিচ্ছেন স্বামী মাধবানন্দ। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে বেদাস্তর অগ্রগতি সম্পর্কে ছ'চার কথা 
বলতে বলতে হঠাৎ তিনি যেন হলেন উদ্দীপিত। তিনি বলে উঠলেন, এখানে এই 
মুহূর্তে উপস্থিত রয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণ । কেননা তাঁর আশীর্বাদের বাতাস সবসময় 
বইছে-_ আমাদের শ্ধু পাল খুলে দিতে হবে-_তাহলেই কর্মতরী চলবে জলে ভ্রুত। 
সেদিন স্বামী মাধবানন্দের বলা ওই ক'টি কথা৷ সবাইকে যেন মন্ত্ুগ্ধ করে দেয়। 
সবাই উপলব্ধি করতে থাকেন এক বিরাটের ম্বরূপকে। 

এই হলেন স্বামী মাধবানন্দ। তিনি বলতেন, “ম্থথে ছুঃখে তারই দিকে চেয়ে 
থাকবে । আন্তরিক হলে তার সাড়া পাবেই।” 

ধারা তার কাছে মুমুক্ষু হয়ে আসত তিনি তাদের স্পষ্ট ভাষায় বলতেন, "যদি 
সাধু হতে চাও তবে অনর্থক সময় নষ্ট করে না। বেশি বয়স হলে তখন শুধু হিসেবই 
মনে হবে।, 

তাই বলে সব।ইকে যে তিনি সংসার ছাড়তে বলতেন তাও নষ । বরং এব্যাপারে 
তার বক্তব্য, “গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়াও যতট৷ সম্ভব নিজেকে শ্রীভগবানের চরণে 
বিকাইয়! দিবার চেষ্টা কর।* এই প্রসঙ্গেই এক ভক্তকে তিনি বলেন,“এইসবে বিবাহ 
করিয়াছ এখন সংসার ত্যাগের কথা বলিতেছ ? ওকথা একেবারে তৃলিয়া যাও ।” 

সংঘগুরুর আসনে তিনি ছিলেন মাত্র সাড়ে তিন বছরের যত। কিন্তু তারই 
মধ্যে আপন কর্মতৎপরতা৷ ও নিষ্ঠায় সংঘের প্রগতিকে করেছিলেন ত্বরান্থিত। 

শরীর তার বহুদিন ধরেই ভাল যাচ্ছিল না। ১৯৬১ সালে আমেরিকায় তার 
একটি অস্ত্রোপচারও হয়। কিন্তু তাতেই তিনি পুরোপুরি সুস্থ হন না। অথচ ওই 
শরীর নিয়েও যুবকের উৎসাহে তিনি করে গেছেন কাজ । 

অবশেষে এল ১৯৬৫ সালের ৬ অক্টোবর । শ্রীরামরুষ্ণ-_শ্রীমাঁ"র সন্তানের ছুটি 
নেবার পালা। ধেমাসারদামনিকে তিনি বলসিষেছিলেন হৃদয়ের আসনে-ধার 
সম্পর্কে বলতেন, “তাহাকে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করার কথা মনে উঠে নাই। 
তাহার চরণতলে বাস করিতেছি ইছা ভাবিয়াই তৃপ্তি বোধ করিতাম"__সেই 
মাকেই ভিনি স্বরণ করলেন তার মহাসমাধির সময় । তখন সন্ধ্যা ৬ ৫* মিনিট। 
মাধবানন্দজী উচ্চারণ করলেন দু'টি শবধ-_মা-মাগো। তারপরই লীন হয়ে গেলেন 
জীরামকৃষ মহাসাগরে । 
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বানী থারেস্থযা নিন 


হৃদরয়কমলমধ্যে রাজিতংনিধিকল্পং 
সদসদখিলভেদাতীতমেকস্বরূপং ৷ 
প্রক্ৃতিবিক্ৃতি শুন্ং নিত্যমানন্দমৃত্তিং 
বিষলপরমহংসরামকৃষ্ণং ভজামঃ ॥ 





প্রভু, আমি তোমাকে সত্যি সত্যিই প্রত করে তুলব-_ 
প্রত, আই শ্যাল মেক এ রিয়াল প্রভু অব ইউ। 
শ্ররামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রথম অধ্যক্ষ শ্বাযী ব্রদ্ধানন্দ একদিন পরমন্সেহভরে 
ধাকে এই কথাগুলি বলেছিলেন তিনি হলেন মঠের দশম অধ্যক্ষ ন্বাষী 
বীরেশ্বরানন্দ 
বয়সে সামান্ত বড় হয়েও যিনি ছিলেন স্বামী বীরেশ্বরানন্দের সখ! সেই ভরত 
মহারাজ (স্বামী অভয়ানন্দ ) তার সম্পর্কে বলেন, “খুব ডিসিপ্লিনভড লাইফ ছিল 
ওর। সংঘের সকলের প্রতি ওর গভীর মমত্ববোধ ছিল। আসলে ওর 
্ভাবটাই ছিল খুব স্রেহপ্রবণ। কখনও কারও সঙ্গে কটু ব্যবহার করেছে বলে 
আমার মনে পড়ে না। স্বভাবে কোমল হলেও প্রভূ মহারাজ আবার কঠোর 
হতে পারতেন । আমার মনে হয়, ওর মধ্যে সমদ্রশ্শী ভাবটা খুব ফুটে 
উঠেছিল। মায়াবতীতে, বেলুড় মঠে দীর্ঘকাল একত্রে বাস করেছি আমর1। 
আমর! প্রায় লমবয়সীও । বরং ও আমার চেয়ে বছর ছুয়েকের ছে]টই হবে। 
কিন্তু ওর প্রতি সব সময়েই একটা গভীর শ্রদ্ধা, ভালবাসা এবং আকর্ষণ বোধ 
করেছি আমি। যেকোন সমশ্যায় আমার সঙ্গে পরামর্শ করত সে। অনেরুধার 
একসঙ্গে বাইরে গিয়েছি । সবসময় আমাকে জিজ্ঞাসা করত, “আপনি কখন 
বেরুবেন? আমি বলতাম, “সেকি! তুমি মঠের প্রেসিডেন্ট। তুমি যখন 
বেরুবে, সকলে তোমাকেই “ফলো করবে। তুমি এরকম জিজ্ঞেস করবে না 
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আমাকে | “উত্তরে সে বলত, “তা কি হয়? আপনি বয়োজ্যোষ্ঠ । ওর এরক 
ব্যবহার আমাকে অভিভূত করেছে।” 

হ্বামী বীরেশ্বরানন্দ সম্পর্কে ভরত মহারাজের এই বিশ্লেষণ অত্যন্ত কাছে খেযে 
দেখার গুণে যেমন সঠিক তেমনি অন্তরঙ্গ । কোমল ও কঠোরে মেশানো ছিঃ 
স্বামী বীরেশ্বরানন্দের চরিত্র । সদাপ্রসন্ন, শান্ত এই মানুষটি প্রয়োজনের মুহ্য 
অত্যন্ত কঠোর হতেও পারতেন । কিন্তু সেই কঠোরতার মধ্যেও ছিন এমন একট 
মাধুর্য, এমন একট! আন্তরিকতা যে যাপ বিকদ্ধে কঠোর হতেন তিনিও ঠিক আঘা: 
পেতেন না, বরং সে সব ক্ষেত্রে নিজের তুলল বুঝতে পেরে অঙ্তপ্তও হতেন । 

১৯৮৪ সালে বিহারের বন্তার সমযে একজন সন্স্যাসী এলেন মঠে। স্বাম 
বীরেশ্বরানন্দ সে সময় বন্া ছুর্গতপের দূরবস্থার কথা চিন্ত। করে অভিভূত, ভাদে 
স্রাণের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন তিনি । এমনি একটা সময়ে ওই সন্াসী 
এলেন তাঁর কাছে । সন্ব্যাসীটির মনেব দীর্ঘদিনের বাসন তীর্থ দর্শন এবং তপশ 
করার। কিন্তু সংঘেব একটার পর একট| কাজে যুক্ত থেকে তিনি নিজের জ 
ওই অবসরটুকু করে নিতে পারছেন ন'। তাছাডা স'ঘগুরুত অনুবতি এবং শির্দে। 
না পেলে কোথাও যাবার উপায় ও নেই তাঁর। এবার তাই তিনি ঠিকই কা 
এসেছেন, গুরুজীর অন্থমতি নিয়েই যাবেন এবার। মনের মধ্যে ওই আশু 
পুরে রেখে সন্গ্যাসীটি প্রণাম কর্ন বীরেশ্বরানন্দজীকে । তারপব খুব আঃ 
জানালেন তিনি তার বাসনার কথা, আশীর্বাদ চাইলেন তার । 

সন্ন্যাসীর বাসনার কথা শুনে কঠোর হ'লম্বামী বীরেশ্বরানন্দের মুখ । এক 
কড়া স্থরেই বললেন তিনি, “বিহারে অপংখ্য মানুষ আজ বন্তায় গৃহহারা, নিরাশ্রং 
কযেক্দিন ধরে কত মাগুষ-_শিশু, বৃদ্ধ, অন্থস্থ না খেযে রয়েছে । তাদের কা 
খাবার পৌছোচ্ছে না। আর তুমি যাবে তীর্থে, তপস্যা করতে? যাও বন্তাত্রা; 
যাও । 

নারায়ণ বা! শিবজ্ঞণে জীবসেবার যে আদর্শের কথ! প্রচার করে গেছে। 
হ্বামীজী-_যে আদর্শ রামকুষ মঠ ও মিশনকে দিয়েছে আলাদা একটা মর্যাদা, 
আদর্শ মিশনের কাজকে করেছে সম্প্রদারিত__-সেই আদর্শ রক্ষায় বীরেশ্বথান? 
ছিলেন সদ] সচেষ্ট । সে আদর্শ থেকে কাউকে লামান্ত বিচ্যুত হতে দেখলে' 
তিনি ক্ষুৰ হতেন, ক্রুদ্ধ হতেন । অথচ এই মানুষটিই আবার অন্ত সময় শ্ষেহগ্র্ 
মায়ের মত আগলে রাখতেন .সবাইকে, নজর রাখতেন সবার স্থবিধে অন্থবিধে 
দিকে। 
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সেট। ছিল প্রচণ্ড গরমের একটা দিন। বীরেশ্বরানন্দজী তখন বেলুড় মঠের 
ধারণ সম্পাদক | কলকাতার কাছাকাছি এক শাখ] কেন্দ্র থেকে চৈতন্তাখ্য 
্রচারী নামে একজন এসেছেন শেষ দুপুরে । বীরেশ্বরানন্মজীর কাছে তিনি 
সেছেন একটা বিশেষ কাজ নিয়ে। ক্রহ্ষচারীটি তার ঘরে এলেন। বীরেশ্বরানন্ন 
?খলেন, ঘামে ভিজে জবজব করছে ব্রহ্ষচারীটি। তিনি কোন কথা না বলে 
[কে বসতে বললেন । তারপর এক কর্মাকে ডেকে ক'টা পর়সা দিলেন বরফ 
নার জন্ত। তারপর ছুষ্টাঞ্জসে চিনি দিয়ে সরবৎ করতে থাকলেন । 

্রন্মচারীটি ভাবেন, গরম কাল, তাই হয়ত মহারাজ খাবেন বলে ওই সরবৎ 
রছেন। ওদিকে বীরেশ্বরানন্দজী বেশ করে চিনি মিশিয়ে তাতে আধখান৷ 
লবুর রস মেশালেন। এদিকে কর্মীটি বরফ নিয়ে এসেছেন। বরফ ধুয়ে একটু 
ড়ো করে মেশালেন তিনি সরবতের সঙ্গে । তারপর একটি গ্লাস এগিয়ে দিলেন 
দ্ষচারীটির দিকে । 

্হ্মচারীটি ততক্ষণে সন্কোচে কুঁকড়ে গেলেন। তার নে অবস্থা দেখে 
বীরেশ্ব়ানন্্জী বলেন, কি হ'ল নাও ধর। ব্রন্ষচারীটি কোন রকমে গ্লাসটি নিয়ে 
লেন, মহারাজ, আপনি খাবেন না? 

সে হবে এখন, এটা খাও তো1। 

কোনরকমে সরবতট!1 শেষ করে ব্র্ষচারী। ততক্ষণে বীরেশ্বরানন্দজী অন্ত সের 
রবতটাও চেলে দেন ত।বু গ্লসে। ত্র্ধচারীটির চোখ ফেটে তখন জল আসে। 
কাথায় রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক আর কোথায় তিনি একজন 
ধারণ ব্রহ্মচারী তার জন্তও এত দরদ, এত ভালবস।। সেদিনের সেই ঘটনার 
থা বলতে গিয়ে এখনও চোখ ভরে আপে জলে সেদিনের সেই ব্রক্ষচাীর, 
াজকের এক প্রবীণ সন্ন্যাসীর। 

এই হলেন শ্বামী বীরেশ্বরানন্দ । একদিন স্বামী ব্রহ্মানন্দ যে তাকে বলেছিলেন 
মি তোমাকে সত্যিকারের প্রভু বানিয়ে ছাড়বো-_তা। তিনি এমনভাবেই 
নিয়েছিলেন । সাধন এবং সেবা! ছু'পথেই সঠিক নেতৃত্ব দিয়ে তিনি এগিয়ে 
য়ে গেছেন এই বিরাট রামক্কফ্ণ মঠ ও মিশনকে | ব্যবহারে, চরিভ্রে আশ্চর্য মিল 
রুশিস্তে। একইরকম কোমল হৃদয়--একইরকম সাধন নিষ্ঠ । আবার গুরুর 
তই তিনিও ছিলেন মঠের দীর্ঘদিনের অধ্যক্ষ । ম্যামী ক্রদ্ধানন্দ ছিলেন ২১ বছর 
র তিনি ১৯ বছর ছিলেন অধ্যক্ষ। এত দীর্ঘদিন আর কোন অধ্যক্ষের 
কাল ছিল না। ১৯০১ থেকে ১৯৫ মঠের এই ৮৪ বছরের ইতিহাসে ১ জন 
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অধ্যক্ষের মধ্যে ব্রদ্ধানন্দ আর বীরেশ্বরানন্দের কার্যকালের ব্যাপ্তি ৪* বছর 
শিবজ্ঞানে জীবসেবা- রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের এই ব্রতযজ্ঞে প্রথম এবং দশম- 
এই দুজনই প্রধান খত্বিকের ভূমিকা নিয়েছিলেন এবং ছু'জনের সময়েই সংঘে 
এুতিহাসিক বিবর্ধণ, সংকট এবং সংকট মোচনের অধ্যায়টি রচিত হয়েছে । 

বিবেকানন্দের রাজ।- ব্রন্ধানন্দের প্রভূ" বীরেশ্বরানন্দ বিবেকানন্দকে দেখেছিলেন 
পাচবছরের সে স্মৃতি তার মনে থাকার কথাও নয়। তবু হয়ত সাঁরাজীবনই তা 
মনের গভীরে সযতনে লুকনো ছিল সে স্বতি। সে স্বতির কথা তিনি মু 
বলতেন না, কিন্তু স্বামীজীর প্রতিটি উপদেশ, প্রতিটি আদর্শকে আত্মস্থ করে তা. 
প্রতিটি কাজের মধো দিয়ে প্রমাণ করতেন ম্বামীঞ্জীকে তিনি কতটা আপনার ক 
নিতে পেরেছিলেন । প্রথম দর্শনের সেই যুহুর্তট নিয়ে জীবনরসিক বীরেশ্বরানন 
কিস্ত করতেন একটি সরস দার্শনিক মন্তব্য । তিনি বলতেন, স্বামী বিবেকানন্দ 
আমি দেখিনি, তবে বিবেকানন্দ আমাকে দেখেছেন । কথাটা কিন্তু মিথ্যে নং 
সেদিন মাদ্রাজে দর্শনার্থার কোলে পাচ বছরের পাত্রঙের পূর্ণদৃষ্টে দ্যামীজীবে 
দেখার কথাও নয়, সেদিন সেই মুহূর্তেই ম্বামীজী তার পূর্ণদৃত্িতে দীক্ষি, 
করেছিলেন সেই শিশুকে, চিহ্ত করেছিলেন ভবিষ্যৎ সংঘনায়ক হিসেবে । সেই 
দৃষ্টিপাতে পুতপবিত্র বীরেশ্বরানন্দ তাই সংঘকে অত দীর্ঘদিন ধরে সঠিক অথচ পুণ' 
পথে নিয়ে যেতে পেরেছেন । 

বীরেশ্বর বিবেকানন্দ-_-আর ম্বামী বীরেশ্বরানন্দ__প্রভৃু' আর সন্তান। ৫ 
কারণেই বিবেকানন্দের কাছে তার আলাদা করে চাইবার কিছু ছিল না। তীর 
বাণীর মধ্যেই তিনি খুঁজে পেখেছিলেন তার পথ--ওই পথেই তিনি পেয়েছিলেন 
আনন্দ-_তাইতো যখন সেই বীরেশ্বর-এর সঙ্গে আনন্দ যুক্ত করে তার নাম রাধা 
হ'ল বীরেশ্বরানন্দ তখন তার চেয়ে খুশি হননি আর কেউ । ঠাকুরের মানস সন্তান 
গুরুর জীনন নির্দেশকের নামটি আত্মশ্তাৎ করতে পেরে ভেসেছিলেন এক অনন্ু 
আনন্দসাগরে । 

সদানন্দ্ময় ছিলেন এই পাত্রঙ্গ প্রতৃ। তিনি নিজে থাকতেন আনন্দে 
অন্তপ্রাণে ছডিয়ে দ্রিতেন আনন্দের প্রবাহ । সব সময় তাঁর একান্ত কামনা থাকত 
সবাই আনন্দে থাকুন, উপভোগ করুন আনন্দময় ঈশ্বরকে । 

সেবার তিনি গেছেন পাটন! আশ্রমে । প্রতিরাতেই থ|ওয়] দাওয়ার পর এ 
ঘরে হ'ত সাধু ্রন্ষচারীদের ক্লাল। সেদিনও রাতের খাওয়া হয়ে গেছে। ক্রস 
শুরু হতে তথনও বেশ কিছুটা সময় বাকি । বীরেশ্বরানন্দ তার ঘরে রয়েছেন আএ 
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অন্ত ত্রন্ষচ।রীর। ঘরের সামনে বারন্দায় বসে নিজেদের মধ্যে গল্প গুজব করছেন, 
হাসছেন হো! হো! করে। তাঁদের সেই নির্মল উচ্ছলিত হাঁপিতে মুখর হয়ে উঠেছে 
চারিদিক । বীরেশ্বরানন্দজীর ঘরে তখন ছিলেন এক ক্রক্ষচারী | তাঁর হঠাৎ মনে 
হ'ল এই হাসিতে ব্যাঘাত হচ্ছে মহারাজের বিশ্রামের । তাই তিনি বাইরে এসে 
অন্ত ব্রহ্ষচারীদের বললেন, এই চুপ ! চুপ ! মহার[জের অস্থবিধে হচ্ছে। 

মুতে বন্ধ হয়ে গেল হাসি। মহারাজের অন্থবিধে হচ্ছে শুনে তারা বেশ 
সম্কু চতও হলেন । 

ওদিকে বারেশ্বরানন্দ ঘর থেকে দেখছিলেন সবকিছু । তিনি ব্রহ্মগাগীটিকে 
ডেকে বললেন, কি হ'ল, তুমি ওদের বারণ করলে কেন? বেশ তে৷ সবাই আনন্দ 
করছিল, আমিও আনন্দ পাচ্ছিলাম। কে তোমাকে বারণ করতে বলেছিল? 
আমি তো দেশ আনন্দেই ছিপাম। ব্রদ্ষচারীটি মাথা নিচু করেন। আসলে স্বামী 
বীরেশ্বরানন্দজী মনে করতেন, শুষ্ক হৃদয় নিয়ে কিছুই করা যায় না। সব সময় 
হৃদয়টাকে ভরিয়ে গাথতে হবে রসে- সেটাই সাধনা, মোক্ষ লাভের সবচেয়ে সহজ 
উপায়। 

বীরেশ্বরানন্দজী মনে প্র।ণে বিশ্বাম করতেন, মানুষ ন] হলে প্রকৃত স্বাধীনতা 
আদে শাএলেও ভোগ করা যায় না। এ ব্যাপারে স্বামী বিবেকানন্দের 
দৃষ্টি ভঙ্গীকে অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন তিনি । বীরেশ্বরানন্দজী প্রায়ই 
শোনাতেন বিবেকানন্দের একটি উক্তি। পাশ্চাত্য থেকে ফেরার পথে মাদ্রাজে 
কয়েকজন যুবক স্বামীজীকে প্রশ্ন করেছিলেন, আচ্ছা ম্বামীজী, আপনি 
রাজনীতিতে আসছেন না কেন? রাজনীতিতে এসে দেশকে স্বাধীন করার জন্ত 
চেষ্টা করছেন না কেন? উত্তরে শ্বামীজী বললেন, আমি কালই তোমাদের 
স্বাধীনতা এনে দিতে পারি ; কিন্তু তোমরা কি রাখতে পারবে? মানুষ কোথায় ? 
আগে মান্ুষ তৈরি কর। তখন স্বাধীনতা আপনি আসবে। 

সংঘগুর হয়েও, সংঘকে বহু বিস্তৃত করে তোলেন তিনি । ওই সঙ্গে যখনই 
দেখতেন দেশের যুবসমাজ উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে ঘেরাফের] করছে*কোন বাপারেই 
আস্তরিক নয়, উৎসাহীও তেমনি নয়, অমনি তিনি মানসিক অন্বস্তিতে তৃগতেন, 
ব্যথার একট] হিমস্ত্রোত তার সব স্বাযুকে যেন স্তব্ধ করে দ্িত। তাই সংঘকে 
সাময়িক নানা সংকট থেকে উত্তরণের পর তাকে যখন করেন স্থম্থিত, তখনই 
যুবসমাজের আম্মিক উন্নতির জন্য এক আন্দোলন গড়ে তোলায় মন দেন তিনি। 
মঠ ও মিশনের প্রত্যক্ষ পরিচালনায় ও উৎসাহে দেশের বিভিন্ন জায়গায় হতে থাকে 
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যুবসম্েলন। সেসব সম্মেলনে তিনি নিজে উপস্থিত থেকে দেশের আগামী 
প্রজক্মকে আশীর্বাদ জানিয়েছেন, যেখানে কোন কারণে উপস্থিত হতে পারেননি, 
সেখানেও স্ব মীজীর বাণী পাঠিয়ে অনুপ্রাণিত করেছেন সবাইকে, তিনি বলতেন, 
দেশের বর্তমান দুর্দশ! থেকে বাচতে হলে স্বামীজীর প্রদশিত পথই একমাত্র পথ। 
স্থতরাং তার কাছে তোমাদের ফিরে আসতে হবে । অন্তজ পথ নির্দেশ খুঁজতে 
যাওয়া সময়ের অপচয় মাত্র। ভারতবর্ষকে ভারতীয় আদর্শে ই গড়ে তুলতে হয়-_ 
যেআদাশর কথা ম্বামীজী বলে গেছেন । তোমরা! স্বামীজীর “বাণী ও রচনা+ পাঠ 
কর এনং তার ভাব ও আদর্শের সঙ্গে পরিচিত হও। সে সব বিদেশি চিন্তা 
ভাবন' ও আদর্শের তুলন! করে দেখ এবং এদেশের ভবিষ্যৎ পুনর্গঠনের জন্ত যথার্থ 
পথ নির্ধ রণ কর। 

ছাত্র যুবকদের তিনি বলতেন, স্কুল কলেজ অথবা সংসারজীবনে প্রবেশের 
আগে অন্তত একটি বছর দেশের পিছিয়ে পড়া অনুম্নত, দরিদ্র মানুষের সেবায় 
আত্মনিয়োগ করতে। তাহলে বাস্তবিক অর্থেই দেশের পুনর্জাগরণ সম্ভব হবে। 
তিনি বলতেন, ম্বামীজী তোমাদের কাছে অনেক কিছু আশা করে গিয়েছেন। 
আরও বলে গিয়েছেন যে, তিনি যা কিছু চিস্তা ভাবনা করেছেন তা তিনি 
যুবকবৃন্দের উপর অর্পণ করে দিয়েছেন। উত্তরাধিকারীরূপে তারা স্বামীজীর 
পরিকল্পিত এসব কাজের দায়িত্ব বহন করবে, এ আশা তিনি পোষণ করতেন । 
আশা করি, তোমর! শ্বামীজীকে নিরাশ করবে না। সেই জন্ত আজ তোমর! 
স্বল্প গ্রহণ কর যে, শ্বামীজীর কাজে তোমরা লেগে যাবে, আর ম্বামীজী যে পথে 
ভারতব্ধকে নিয়ে যেতে বলেছেন সেই পথে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। 
ক্বামীজীর আশীর্বাদ তোমাদের উপর বধিত হোক। তার কাছে আমার এই 
প্রার্থনা । 

যদ্দিও স্বামী বিবেকানন্দকে দেখার ছবিটি তাকে একে নিতে হয়েছে অন্টের 
কথ শুনে তবু তিনি নিজেকে পুরোপুরি সমর্পণ করেছিলেন স্বামীজীর ভাবনা 
চিন্তার মধো। ঠাকুর ছিলেন তার জীবন দেবত1। আর ম্বামীজী ছিলেন তার 
চিন্তা রাজ্যের অধীশ্বর | ন্বামীজী সম্পর্কে তার এই অন্ুরাগের কাহিনীটিও বড় 
সুন্দর । 

স্বামীজীকে তিনি প্রথম দেখেছিলেন ১৮৯৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের কোন 
একটি দিনে। ম্থামীজী পাশ্চাত্য বিজয়ের পর সগ্ঘ ফিরেছেন ভারতে । মাদ্রাজে 
তিনি তখন আসেন বিলিগিরি আয়েজায়ের “ক্যাসেল কার্পানে* । প্রতিদিন কত 
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ঘে মানুষ আসছে তাকে দেখতে তার ঠিক নেই। সেদিন দর্শনার্থীদের মধ্যে 
চলেন এক ভদ্রলোক, কোলে তাঁর বছর পীঁচেকের একটি ছেলে। সেদিন 
শ্বমীভীকে তাল করে দেখার বা বোঝার মত যন তার ছিল ন1। কিন্ত স্বামীজীর 
সেই প্রজ্ঞাও দিব্যদৃষ্টিং আশীর্বাদ শিশুটি সেদিন পেযেছিল। শিশুটির নাম 
পাল প্রভু । পরবণ্গকালের প্রভূ মহ।রাজ বা ম্বামী বীরেশ্বরানন্ন। 

কর্ণাটকের দক্ষিণ কানাড়ার ছোট একটি শহর গুরুপুর। ওই শহরে উনিশ 
শতাব্দীর শেষাশেষি কষেকঘর সারন্বত ব্র'দ্ষণ পরিবার বাস করত। তারা নাকি 
এসেছিলেন গৌড বা ধজদেশ থেকে । সম্ভবত গুরুগিরি করার স্ত্রে এই শহরে 
তাদের আগমন এবং তা থেকেই শহরের নাম হয়েছে গুকপুব। 

থাক সে প্রসঙ্গ। এই গ্ররুপুরেই খাকতেন কৃষ্ণ প্রতৃ। সারম্বত ব্রাহ্মণ কৃষঃ 
প্রভৃব অন্তান্ত ভাইর! গুকপুরে ব্যবসা-বাণিজ্য করলেও কৃষ্ণ প্রত ছিলেন বেশ 
উচ্চশিক্ষিত। তিনি ছিলেন গুইপ্ডি কৃষি মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ, তাই তান 
সপরিবারে থাকতেন মাদ্রাজে। এই মীদ্রাজেই ১৮৯২ সালের ৩১ অক্টোবর 
পাও্ল্জর জন্ম। মানেত্রবতী বাঈ। চার ভাইবোনের মধ্যে পার্জ ছিলেন 
ভতীয়। সবার বড এক দি'দ তারপর ভার! তিন ভাই। প্রত পরিব।র ছিল 
অত্যন্ত ধর্মনষ্ট । কুজ্দেবতা বেস্কটেশ্বরের প্রতি ছিল তাঁদের অচল! ভাক্ত। 

পাতুবঙ্গের যখন পচ বছর বধস, তখন [নি হারান মাকে । ওই বয়স পর্যস্ত 
তিনি কোন কথা বলতে পারতেন ন1। তাই সবাই ধরেই শিষেছিল পাও্বজ হয়ত 
মুক-_-কথ! বলার শক্তি তার নেই। কিন্তু হঠাৎ-ই একদিন কথা বলতে শুরু করেন 
পাওুরজ। স্বাভাবিক সেসব কথাবার্তা। আর পাঁচটা শিশু থেকে তখন তাকে 
আলাদা করার কোন উপাষ নেই। শ্বধু একটু গম্ভীর ভাবুক প্রকৃতির এই যা। 

পাণুরঙ্গের দশ বছরের মত বধসে তাঁর পিতৃবিযোগ হয়। ততদিনে দিদি 
লীলাব শীরও বিয়ে হয়ে গেছে। প্রা অনাথ পাওুংঙ্ক এবং তার অন্য ছুই ভাইকে 
ম্যাঙ্জালোরে নিষে এলেন তাদের মাম] বাবুরাও নাযক। ভাগ্নেদের তিনি ছেলের 
চেয়ে বেশি ন্মেহ-ভালবাস দিয়ে পালন করতে থ[কেন । 

মাদ্রাজে থাকতেই শুরু হয়ে গেছে পাত্বঙ্গের পড়াশোনা । সেখানে তিনি 
পড়তেন শ্যানথম উচ্চবিদ্যালয়ে এবং হিন্দু উচ্চবিদ্যালয়ে । ম্যাঙ্গালোরে এসে তিনি 
ভতি হুলেন কানাড়া উচ্চবিদ্যালয়ে। এনট্রান্ম পাশ করেন তিনি ওই কলেজ 
থেকেই । এফ এ পাশ করেন ম্যাঙ্জগালোর সরকারি মহাবিদ্যালয় থেকে এবং ভি 
হন প্রেশিডেন্পি কলেজে । ন্নাতক স্তরে পাও্রঙ্গের অন্ততম বিষয় ছিল পদার্থবিদ্যা । 
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বি এ পড়ার সময়ই ম্যাঙ্গালোর কানাড়। উচ্চবিদ্য(লয়ের বিজ্ঞান ডেমনসষ্রেটর অনুস্থ 
হয়ে পড়লে মাস তিনেক তাঁকে ওই স্থলে শিক্ষকতাও করতে হয়। যাই হোক 
পাওুরজজ মাদ্রাজ থেকে ন্সাতক হয়ে জ্রিবান্দ্রমে যান আইন পড়তে । প্রায় এই 
সময়েই ঘটল তার জীবনের দিক পরিবর্তনের ঘটনাটি । 

ছোটবেল! থেকেই খেলাধুলোর প্রতি পাওু”জের ছিল একটা আকর্ষণ। শ্ধু 
আকর্ষণ বললে তল বল! হবে, তিনি ছিলেন একজন দক্ষ খেলোয়াড় । ক্রিকেটে 
তিনি তো] কলেজ টিমের প্রতিনিধিত্ব করেছেন নেশ কযেকবার। কিন্ত তার 
সবচেমে প্রিয় খেলা ছিল টেনিস। আর এই টেনিসই ঘুবিযে ছিল তার জীবনের 
গতিপথকে নতুন এক খাদে । তাঁর নিজের কথায়, “বি এ পরাক্ষার পর ম্যাজালোরে 
এসে'ছ, তিন বন্ধু মিলে আমরা সন্ধ্যায় কানাড়। হাইস্কুলে টেনিস খেলতে যেত।ম। 
একদিন টেশিল খেলে ফিরছি, বন্ধুদের মধ্যে একক্ছন (তার নাম জনার্ধন মালয় ) 
পথে তার কাকার বাড়িতে গেল কাকার লাইব্রেবী থেকে একটা বই আনতে । 
বইট1 আমিই চেয়েছিলাম। কিন্ত আমার সৌভাগ্যবশত বইটা তখন লাইব্রেরীতে 
না পাওয়ায় বন্ধুটি অন্ত একটি বই আমার জন্য নিযে আসে। বইটি হ'ল 
ক্বামী বিবেকানন্দের ইংরেজি রচনাবলীর প্রথম খণ্ড। ওই বইটি আমি প্রথম 
দেখলাম এবং আমার ও"টি পড়ার কোন আগ্রহও ছিল না। কিন্তু বন্ধুটি প্রা 
জোর করেই বইটি আমাকে দিয়ে পড়বার জন্য বারবার অন্তরোধ করল। অগত্া? 
বইটি নিলাম। কিন্তু না পড়েই বাড়িতে রোখ দিলাম, ওদিকে বন্ধুটি 
নাছোড়বান্দা। রোজই আমাকে জিজ্জেপ করত বইটা পড়েছি কিনা । শেষে 
একদিন ওকে খুশি করার জন্তই বইটি খুললাম এবং পড়তে এত ভাল লাগল ষে 
সবটাই পড়ে ফেললাম । বইটি পড়ে আগ্রহ এত বেড়ে গেল যে সোজাস্থজি চিঠি 
লিখে বসলাম মায়াবতীতে | সেখান থেকে উত্তরও পেলাম । উত্তর দিলেন ম্বাশী 
প্রজ্ঞানানন্দজী। তিনি তখন অদ্বৈত আশ্রমের অধ্যক্ষ । তিনি আমাকে মাদ্রজ 
মঠের ঠিকান] দিয়ে সেখানকার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পরামর্শ দেন। কলেজে 
পড়ার সময় মাদ্রাজ মঠের কাছাকাছি থাকলেও মঠ সম্পর্কে আমি কিছুই 
জানতাম ন1।1” 

সেটা সম্ভবত ১৯১৪ সাল । ন্থামী প্রজ্ঞানানন্দের পরামর্শমত যোগাযোগ করলেন 
মাদ্রাজ শ্রীরামরুঞ্চ মঠের সঙ্গে । শুরু হল যাতায়াত। স্বামীজী এবং শ্ররামকফের 
ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত হতে থাকলেন নান? গ্রন্থ অধ্যয়নের মাধামে । ওদিকে বি এ 
পাশ করে ঝ্রিবান্্রমে আইন পড়াও চলছে। কিন্তু গার্থস্থ্য জীবনের আবরণ 
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খসে গিয়ে বৈরাগ্যের যে রঙটা গভীর হয়ে উঠেছে তাকে মুছে ফেলতে পারেন ন! 
আর। মানসিক একটা যন্ত্রণার মধ্যে শ্যাম রাধিঃ না কুল রাখি অবস্থায় স্থির 
হলেন তিনি । '্্রবান্দ্রমে আইনের পড়া শেষ ন| করেই চলে এলেন মাপ্রাজ মঠে। 
মঠের অধ্যক্ষ তখন ন্বামী সর্বানন্দ । 

পওুরজের মঠে যোগ দেবার খবর পেয়েই মাম! ছুটে এলেন। দির্দিমা তখনও 
বেচে। মাহারা নাতিটির মতিগতির কথ! শুনে হায় হায় করছেন তিনি। মামা 
বাবুরাও নানাভাবে বোঝাতে থাকেন ভাগ্রেকে এবং শেষ পর্বস্ত তিনি পাতুরজকে 
আবার ত্তরিবান্দ্রমে নিয়ে যেতে সক্ষম হলেন। আইন পড়া চলতে খ।কল। 

প|ওুরজের কিন্ত নিজেকে খাচার পাখি বলে মনে হতে থাকল । মুক্ত আকাশের 
জন্য তার ছটফটানি গেল বেড়ে । শেষ পর্যন্ত আইন পরীক্ষ। না দিষেই ১৯১৬ সালে 
পাও্রঙ্গ আবার চলে এলেন মাদ্রাজ মঠে। যোগ দিল্নে সেখানে ব্রহ্মচারী রূপে । 
বয়স তখন তার বছর চব্বিশ। মঠে যোগ দিলেন, কিন্তু মামার ভয়ট। মন থেকে 
মুছে ফেলতে পারলেন না। তাই মাদ্রাজ মঠের অধ্যক্ষর অনুমতি নিয়ে তিনি চলে 
গেলেন বেলুড়ে। 

পথ-ঘ।ট না চেনার বাধা অতিক্রম করে তিনি যখন মঠে ঢুকলেন-মহাপুকরুষ 
মহার[জ তখন দুপুরের খাওয়া সেরে মুখ ধুচ্ছেন। পাতুবজকে তিশি গ্রহণ করলেন 
সাদরে। মঠে মাস দুয়েক থাকার পর বাবুরাম মহারাজ তাকে পাঠিয়ে দিলেন 
জয়রামধাটিতে শ্রীশ্রীমা”র কাছে দক্ষ! নেবার জন্ত। সেট ১৯১৬ সালের জুন মাস। 
এক ভদ্রলোক জয়রামবাটি যাচ্ছিলেন, বাবুরাম মহারাঞ্জ তারই সঙ্গী করে দিলেন 
পাও্রঙ্কে। তখন জয়রামবাটির পথ ছিল দুর্গম-_যানবাহনের অবস্থাও তেমন 
স্থবিধের নয়। তিন তিনটে দিন লাগত তখন কলকাতা থেকে জয়রামবাটি 
যাতায়াতে । 

কষ্ট না করলে কেষ্ট মেলে না। তাই কোন কষ্টকেই কষ্ট মনে না করে তার! 
পৌছলেন জয়রামবাটিতে । তার স্থৃতিচিত্রণে, জয়রামবাটি পৌছোলাম বেলা চারটা- 
সাড়ে চারট। নাগাদ। এখন যাঁকে মায়ের নতুন বাড়ি বল। হয় সেটি তখনও 
সম্পূর্ণ তৈরি হয়শি। তার সংলগ্ন বাইরের দিকটায় যে বৈঠকখানা সেখানে পুরুষ 
ভক্তরা! কেউ এলে থাকতে দেওয়। হ'ত। আমাদেরও সেখানে থাকতে দেওয়। হ'ল। 
মা তখণ থাকতেন পুর্বে বাড়িতে । আমাদের সেখানে নিয়ে যাওয়া হ'ল। 
বাড়ির উঠে|নে ঢুকে দেখি মাবারান্দায় বসে রাতের রান্নার জন্ত তরকারি কাটছেন। 
আর কেউ তখন সেখানে ছিল না। পুরুষর! আসছে বলে বোধহয় মেয়ের৷ সব সরে 


৩৩৯ 


গিয়েছিল । আমরা মাকে প্রণাম করলাম। আমার সঙ্গে যে ভদ্রলোক ছিলেন 
তিনি মাকে ম্বামী প্রেমানন্দজীর (বাবুরাম মহারাজ ) চিঠির কথা বললেন । মা 
একজন ব্রহ্মচার্নীকে ডেকে বললেন চিঠিট! পড়ে তাঁকে শোনাতে । চিঠি পড়া হলে 
মা বললেন, বেশ কালই ওদের দীক্ষা হবে। আমর! নতুন বাড়ির বৈঠকথানায় 
ফিরে এলাম। 

পরদিন আমর] দীক্ষার জন্ত প্রস্তুত থাকলাম। মা সকালবেলা ঠাকুরের পুজা 
শেষ করে দীক্ষার জন্তে আমাদের এক এক করে তীর ঘরে ডেকে পাঠালেন। 
আমাদের দীক্ষা হয়ে গেল।, 

ছু'একাদন মায়ের সঙ্গ করে পাতুরঙ্গ ফিরে এলেন আবার বেলুড়ে । মহাপুরুষ 
মহারাজ আর বাবুরাম মহারাজের সান্গিধ্যে বেশ স্থন্দরভাবে কাটছিল দ্িন। কিন্ত 
কর্তৃপক্ষ তাকে কর্মী করে আবার মাপ্রাজেই পাঠিয়ে দিলেন। ততদিনে পাওুরজ 
মামাকে সব জানিয়ে চিঠি দিয়েছেন। মাম! এবার বুঝলেন, ঈশ্বরের আহ্বান সুর 
তুলেছে যার অন্তরে তাকে ঘরে রাখা অসম্ভব। তাই তিনি মেনে নিলেন পাত্রঙ্গর 
সিদ্ধান্তকে । নিশ্চিন্ত পাও্রঙ্গ ফিরে এলেন মাদ্রাজ মঠে। 

মাদ্রাজ মঠের আথিক অবস্থা তখন মোটেই ভাল নয়। জুতো সেলাই থেকে 
চণ্ডীপাঠ সবই কুরতে হুয় কর্মীদের । এই সঙ্গে চলে সাধন ভজনও। এর মধ্যে 
মহাপুরুষ মহারাজ এলেন যাদ্জাজে। ১৯১৭ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারী ঠাকুরের 
জন্সতিথির দিন তিনি ব্রক্ষচর্ষে দীক্ষিত করলেন পাতুরঙ্গকে। নাম হ'ল তার 
্র্ষচারী সিদ্ধচৈতন্ত। এর তিন বছর বাদে ১৯২* সালের ১২ জাস্থুয়ারি স্বামীজীর 
তিথি পুজার দ্রিন ভুবনেশ্বর মঠে দ্বামী ত্রহ্ষানন্্ সন্ন্যাস দিলেন তাকে। পাত্র 
হলেন শ্বামী বীরেশ্বরানন্দ। 

শারীরিক অন্ুস্থতার জন্ত সন্গ্যাসের সঙ্গে সঙ্গেই কীরেশ্বরানন্দের মাব্রাজ য।ওয়। 
হ'ল ন1]। শরীর সারানোর জন্ত তাঁকে পাঠানো হল বারাণপী সেবাশ্রমে । 
সেখানে থেকে ন্বস্থ হয়ে উঠে তিনি যান বারাণসীর পাশেই অন্বৈত আশ্রমে । 

১৯২১ সালে বীরেশ্বরানন্দ কমা হিসেবে যোগ দেন মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমে । 
সেখানে কয়েক “বছর দক্ষতার সঙ্গে কাজ করার পর তাঁকে মায়াবতী অদ্বৈত 
আশ্রমের কলকাত। শাখার ম্যানেজার কর] হয়। তার কর্ম দক্ষতার গুণেই প্রচার 
বাড়তে থাকে শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ সাহিত্যের । ১৯২৭ আলে তিনি হন 
অদ্বৈত আশ্রমের অছি, ওঃ বছর ১৪ এপ্রিল হন আশ্রমের অধ্যক্ষ। ওই পদে 
তিনি ছিলেন ১* বছর । ১৯৩৬ সালে শ্রীরামকৃষ্ জন্ম শতবর্ষ উৎসব উপলক্ষে 
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ধ্রবুদ্ধ ভারত'ঞএ যে মূল্যবান সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় তার মূল কৃতিত্ব 
বীরেশ্বরানন্মজীরই । ১৯২৯ সালে তিনি হন মঠ ও মিশনের অছি এবং 
পরিচালন পরিষদের সদস্য | 


১৯১৬ সালে তিনি অনস্তের আহ্বানে সাড়া দ্দিষে বাড়ি ছেড়েছিলেন আর 

এই জীবনের খেল! শেষ করে ফিরে গেলেন শ্রীরামরুষ্চলাকে। এই 

দীর্ঘ ৬৯ বছরের মধো একটি বছর ছাড়া আর কোন সময় কিন্তু তারই জন্য 

খরচ করেননি, স্বপ্নেও ভাবেননি কর্ম থেকে অবসার নেবার কথা। “ওযার্ক ইজ 

ওয়ার্কশপ” বা কর্মই সাধনা__শিনজ্ঞানে করতে হবে জীবসেবা--ন্ব।মীজীর এই 
আদর্শকে সামনে রেখে তিনি এগিয়েছিলেন আপন লক্ষ্যে 


অছৈত আশ্রমের অধ্যক্ষর পদ থেকে অব্যাহতি শিয়ে তিনি ১১৩৭সালের এপ্রিলে 
চলে যান হ্বষীকেশে তপন্যার জন্। কিন্তু তারও মধ্যে ২ অক্টোবর কনখল 
সেবাশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী কন্যাণাশন্দ মুসৌবীঠে দেহত্যাগ করলে তিন সেখান 
থেকে তার মরদেহ কনখলে নিয়ে এসে নীলধারায় অলসমাধি দেন। ১৯৩৮ সালের 
এপ্রিলে হরিদ্বারে যে কুস্তমেল। হব সেখানে রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্ধ পরিচালনার 
জন্ত তিনি আসেন। ওই সমযই নিযুক্ত হন মঠ ও মিশনের সহসম্পাদক 
পরে। মঠ ও মিশন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে বারেশ্বব।নন্মকে এবার চলে আসতে হ'ল 
মঠের সদর দপ্তর বেলুডে। কিন্তু পরের বছরই তকে যেতে হয় বারাণসীতে 
সেখানকার আশ্রমের কর্মধারা পুনধিন্যাগের জন্ঠ। বছর ছুয়েক বারাণসীতে থেকে 
ওড়িশা, মা্রাঞ্গ প্রেসিডেন্সি, পিংহলে মঠ ও মিশনের বিভিন্ন কার্যালয় পরিদর্শন 
করে আবার ফিরে আদেন বেলুড়ে | 


ধৈর্য, সংযম, বুদ্ধ ও সংগঠশঞর সাহায্যে তিনি (মিশনের বিভিন্ন ত্রাণকাজ 
যেভাবে চালিয়েছেন সেটা সংঘেব ইতিহাসে সংযোজন করেছে একটি চিরম্বরণীয় 
অধ্যায়ের | 


আসলে কীরেশ্বরানন্দের হৃদয়ে “কর্ণই সাধনা” শ্বামীজীর এই উক্তি এত গভীর ছাপ 
ফেলেছিল যে তিনি চিরটা কল সব কাজ করে গেছেন ঈশ্বর আরাধনার মনোভাব 
নিয়ে। যখন যা করেছেন সবই করেছেণ সংঘের জন্ত আর মনপ্রাণ দিয়ে বিশ্বাস 
করতেন সংঘের সেবা! করার অর্থ শ্রীরামকৃষ্ণেরই সেবা করা। সংঘের সামগ্রিক 
কলাাণই তাই তাঁর লক্ষা। বাক্তিগত কোন স্থার্থ বা লোভ ত্বার কাজকে 
কোনদিন করতে পারেনি এতটুকু ছোট । একারণেই সংঘের এক প্রবীণ সন্ন্যাসী 


১৪১ 


শ্বতিচারণে তার সম্পর্কে বলেন, 'সংঘের ভাল হবে বলে তিনি যেটা বুঝতেন সেট! 
ছাড়া তার ব্যক্তিগত কোন স্বার্থ বা উচ্চাশ। ছিল ন1।1, 
ংঘের এই সামগ্রিক উন্নতি করার কাজে তিনি সব সময় প্রবীণদের পরামর্শ 
নিতেন। কাজ করতেন অত্যন্ত দরদ ও সহানুভূতির সঙ্গে। একারণেই 
কর্তৃপক্ষের মধ্যে ধারা প্রবীণতর তীরাও পরামর্শ নিতেন তার । তার শিদ্ধান্তকেই 
মনে করতেন সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য । শ্বামী মাধবানন্দ ঘখন সাধারণ সম্পার্দক 
তখন কোন সাধু সন্তাসী তার কাছে কোন পরামর্শ নিতে এলে তিনি বলতেন, 
প্রভুর সঙ্গে কথা বল। ও কি বলে শোন।” সবরকম সংঘাত, সংঘর্ষ এড়িয়ে 
সকলকে নিয়ে করার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল তার। প্রবীন সন্গ্যাসীদের মতে 
সকলকে নিয়ে কাজ করার আর্ট বা শৈলীটা জান! ছিল তার। এক স্থমধুর 
ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন তিনি । সেই ব্যক্তিত্বের জন্তই ১৯৪৯ সালের এপ্রিল 
থেকে ১৯৫১ সালের মার্চ পর্যস্ত তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক স্বামী মাধনানন্দের 
অন্রপস্থিতে তাকে করতে হয় সাধারণ সম্পাদকের কাজ । আবার ১৯৬১ সালের 
৭ এপ্রিল মাধনানন্দক্ছটী চিকিৎসার জন্ধ মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে গেলে তাকে আবার নিতে 
হয় সাধারণ সম্পাকের কার্ষভার। ১৯৬৬ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি সংঘগুরু হবার 
আগে পর্যস্ত বীরেশ্বরানন্দকে ওই কাজই চালিয়ে যেতে হয় । 
নতুন কিছুকে গ্রহণ এবং উপলব্ধি করার আবার পুরাতন এঁতিহকে শ্রদ্ধা করার 
মানসিকত! ছিল বারেশ্বরানন্দের সহজাত ক্ষমতা । নিজেকে তিনি সম্পূর্ণ ভাবে 
বিলীন করে দিতে পেরেছিলেন সংঘ ও মিশনের মধ্যে । তাই যেখানে তিনি 
গেছেন সেখানেই তিনি প্রচার করেছেন ঠাকুর শ্বামীজী এবং শ্রীমার বাণী, তুলে 
ধরেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘের অনন্ত বৈশিষ্ট্যকে | তার কাছে শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন “বুদ্ধ 
যতি, 'প্রীমা* ছিলেন “সংঘন্বরূপিনী” এবং স্বামীজী ছিলেন 'ধর্ম, শ্বরূপ। এই ত্রিরত্ব 
এবং তাদের বাণী প্রচার করতে গিয়ে তিনি বারবার বলেছেন, '্রীরামকৃণ 
ধর্মসংস্থাপনের জন্ত এসেছিলেন । তিনি বাণী দিয়ে গেছেন এবং ধীরে ধীরে সার! 
জগতেই, এমন কি আশা করা যায় না এমন সব জায়গাতেও সে বাণী কাজ করে 
চলেছে। এতেই বোঝা! যায়, তীর চিত্ত আলোড়নকারী বামীর জন্য মানুষের কী 
তীত্র আকাজ্ষা ও আগ্রহ রয়েছে। যে আধ্যাত্মিক শক্তিকে জগতের ওপর 
ক্রিয়াশীল কর! হয়েছে, তার মধ্যে নবষুগ প্রবর্তনের শক্তি ও সস্ভাবনা! নিহিত। 
'পুরাতন যুগ যাচ্ছে, নতুন যুগ আরস্ত হচ্ছে, সেই সন্ধিক্ষণে বাস করছি আমরা।, 
গুরুবাদ সম্পর্কে শ্রীরামক্কষ্ের সাক্ষাৎ শিষ্যর! সংঘে একটি বিশেষ এতিহ্‌ সহি 
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করে'ছলেন। তারা বলতেন, মানতেন অন্তকে মানার জন্ত বলতেন একটি কথা, 
আমাদের ইষ্ট শ্রীগামকৃষ, আসণ গওরুও তিনি--দীক্ষা সে যে কোন ব্যক্তিগুরুর 
কাছেই হোক নাকেন। এই এঁতিহ্‌ রক্ষায় বীরেশ্বরানন্দজীও সচেষ্ট ছিলেন সব 
সময়। একারণে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সঙ্গোপনে রেখেছিলেন তার জন্ম- 
তারিখ । মঠের হিসেব অন্ায়ী তার দীক্ষিত সন্তানের সংখ্যা! ৭৫ হাজার। একজন 
সংঘগুরুর কাছে দীক্ষিতের সখ) হিসেবে এটাই সর্বাধিক। শুধু এরাই নন, 
এই সংখ।ার বাইরেও রয়েছে -দশে ও বিদেশে এক বিরাট সংখ্যা ধারা পেয়েছেন 
তার কৃপা, আশ্রণ। অথচ এর জন্য কোন সময় তার মধ্যে প্রকাশ পায়নি 
আমিত্বের। ববং তার আ.'শ্রতঠর সংখ্যা যত বেড়েছে ততহ শ্রীরামক্কষ। সংঘের 
আদর্শকে তান তুলে ধরেছেন উচুতে। তনি বলেছেন, 'ভ্ীগামকৃ মুঠ আর পাচটা 
মঠের মত শুধুঠ ঈশ্বর উপ।পনার জন্য নঠ, এ মঠ ঈশ্বরলাভের জন্ত উপাসন! 
যেমন চালিয়ে যায়, তেমাশ পী!৬৩, শিগৃহীত মানবতার সেখায় এগয়ে যাঁওরাটাকে 
তারা মনে করেন অপশ্য কতবা ' শু কতবা নয়, এর মধ্যে দিয়ে যে ঈশ্বর লাভ 
করা যায় এই সঠ্যে তপা বশ্ব,সী।, 

স্বামী বীরেশ্বরাপণ্না হন্দগ ভাবে বিষয়টি বিশ্লেষণ করে বলেছেন, “আমাদের দেশে 
প্রত্যেক অবতাবকপ্প পু&ষ আ.চার্ধ মহাপুরুষের জন্মের পর একটি করে মঠ স্থাপিত 
হয়। সেখানে ৩ [দেঞ ভ্ক ও শিম্তেরা থাকেন এবং তাদের আদেশ উপদেশ 
প্রচার করেন। এপার ঠাকুর খামীজী যে মঠ স্থাপন করলেন- শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও 
মিশন এট! কি ঠি+ সেহরকম, না আগের মঠগুলি থেকে এর কিছু পার্থক্য আছে? 
আছে। যেসব মঠ হখেছে তাদের উদ্দেশ্য ভগবান লাভ $ শ্বামীজী যে মঠ করে 
গেছেন তারও মুখ্য উদ্দশ্য ওগখান লাভ। ঠিক এদিক থেকে কোন পার্থক্য নেই ঃ 
আমাদের সনাতন যে আদর্শ তা ঠিকই আছে। কিন্ত সাধারণ মঠ থেকে ম্বামীজীর 
মঠের একটু পাথক ও আছে । আগের সব মঠে মঠবাসীরা শুধু জপ ধ্যান করতেন, 
পূজা শান্ত্রপাঠ অ|পে।চপ] কগতেশ, ভক্তদের তা থেকে উপদেশ দিতেন-__বাইরের 
লোকের সন্ধে সম্পক ওইটুকু মাত্র, সমাজের সঙ্গে তাদের কোন সম্পক ছিল না। 
গ্বামীজী এর একটু প।৫্বতন কঞ্েছেন দেশ ও সমাজের উন্নতির জন্য মঠবাসীদের 
সবরকম কাজ করতে হবে, ঞোগীন সেবান্তশ্রষধা করতে হবে, যার অশাক্ষত তাদের 
শিক্ষা! দিতে হবে-এএকম ন।নাবধ কাজ করে সযাকে আবার ভাল করে গড়তে 
হবে। জপধ্যানের সময় আমরা যে ভগবাশের চিস্তা করি, তিনিই মানুষ হয়ে 
রয়েছেন-_ এ বুছ নিয়ে সেবা করলে সেই সেবার ভগবানের ধ্যানও হয়ে যায়; 
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তাহলেই ভগবানের পুঞ্জায়, তীর ধ্যানে এবং ভগবদৃবুদ্ধিতে মানুষের পেবায় কোন 
প্রভেদ আর থাকে না, সব সময়ই ভগবানের চিন্তাতেই লিপ্ত থাকতে পারি। 

স্বামী বীরেশ্বরানন্দ তাঁর স্থযোগ্য পৌরোছিত্যে শ্রীরামকৃষ। মঠ ও মিশনের 
কর্মক্ষেত্রকে আজ করেছেন আরো প্রসারিত, মানবসেবার ধারণাটি হয়েছে 
স্থবিস্তৃত, মিশনের ভিত্তিভূমি হৃদয়ে আরো! দৃঢ় । মঠ ও মিশনের গত ৫* বছরের 
ইতিহাসে যত ম্মরণীয় ঘটনা ঘটেছে তার মধ্যে স্মরণীয় মঠ৪ মিশনের দ্বিতীয় 
মহাসম্মেলন । বীরেশ্বরানন্দজীর আগ্রহেই প্রথম সন্মেপনের (১৯২৬) ৪9 বছর 
পরে ১৯৮০ সালের ২৩ ডিলেম্বর হয দ্বিতীয় মহাসম্মেলন। সম্মেলনের উদ্বোধন 
করে তিনি বলেন, “আমি এখানে “সংঘ' শব্দটি বৃহত্তর অর্থে ব্যবহার করছি। 
সাধারণতঃ সন্ন্যাসীদের সংস্থ! প্রসঙ্গেই 'সংঘ' শব্ধ ব্যবহৃত হয়। আমি এখানে 
গৃহী ও অন্ঠান্ত অ-সন্্যাসী তক্তদের অন্তর্ক্ত করছি।” ঠিনি বলেন, “রামকৃষ্ণ 
সংঘ শুধু সাধু ব্রহ্ষচারীদের নিয়ে নয, শ্রধু দীক্ষিত ভক্তদের নিয়ে নয়, যারাই 
রামকৃষ্ণ, প্রী্টী মা ও ম্বামীজীর 'ভাবাদর্শে বিশ্বাণী ও অন্রাগ সম্পন্ন তাদের 
সকলকে নিয়ে এই সংঘ এবং পেট নিরাট সমস্টিই সংঘ শরীর |” 

শুধু দেশের শিক্ষা নয়, আন্তরিক শিক্ষা ভাবনার সঙ্গে ও স্বামীঞীর 
শিক্ষা! ভাবনা ছড়িয়ে দেবার জন্ত তিনি গঠন করেন রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ 
আন্দোলন সম্পর্চিত আন্তর্জাতিক সমীক্ষা! পর্যদ। গ্রামোন্নয়নের সঙ্গে সংঘ 
দীর্ঘদিন জড়িয়ে খাকলেও সংঘের কেন্দ্রীয় কাধালয়ের সরাসরি পরিচালনায় সাবিক 
পল্লী সংগঠন সম্পর্ক পরিকল্পনা ও কর্মহ্থণী গ্রহণ করেন তিনিই । গ্রামের মানুষের 
আধিক স্বনির্ভরতা, তাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও মানসিক ও সাংস্কৃতিক উৎকর্ষের একটি 
সামগ্রিক পরিকল্পনার কথাও তিনি ভাবতেন, “পল্লী মল” এবং 'গ্রামশ্রী' কর্মসূচী 
করেন **নি, রামরুঞ্চ সংঘকে নানা দিক থেকে শক্তিশালী করার জন্য নানা 
কর্মচী নেন তিনি । বয়সের ভারকে অগ্রাহথ করে তিনি ভারতে শ্রামকৃষ্ণ সংঘে 
প্রতিটি কেন্দ্রে একাধিকবার গেছেন । পশ্চিমবঙ্গে মনসাদ্বীপ ছাড়া অন্থান্ত কেন্দ্রে 
তার যাতায়াত ছিল প্রায় নিয়মিত । প্রতিটি কেন্দ্রের কাজ সম্পকে তিনি রাখতেন 
খোজ খবর, দিতেন প্রয়োজনমত নির্দেশ পরামর্শ । 

“মানুষের জন্ত, বিশেষতঃ ছুঃখী, অসহায়, হুল মানুষের জন্ত, সর্বোপরি মেয়েদের 
জন্ত তীর যে দরদ, মমতা ও সহানুভূতি দেখেছি তা আমাকে স্পর্শ করেছে। 
্বাধী বীরেশ্বরানন্দ সম্পর্কে সংখের এক প্রবীণ সন্ধ্যাসীর বি্লেষণটি প্রণিধান যোগ্য । 

কাজ--কাজ--আর কাজ। তারই মধ্যে বিশ্রাম পায়নি তার লেখনী, ক্ষাস্তি 
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দেননি অধ্যয়নে। এরই মধ্যে করেন তিনি কয়েবখানি অসাধারণ গ্রন্থ এবংশাস্ত্রাদির 
টাকার প্রাঞ্জল ইংরেজি অহবাদ। সেসব গ্রন্থের মধ্যে আছে শহ্বরাচার্য কৃত 
র্ধভা ব্যহত, শ্রীধরম্থামী কৃত গীভার টাক প্রস্ভৃতি। তীর “ম্পিরিচুয়াল আইডিয়াল 
ফর দি প্রেজেপ্ট এজ, 'আওয়ার ভিউটি টুওয়ার্ডস দি মাদার ল্যাণ্ড', ধর্ম ও ধর্ম- 
জীবন”, “ভগবান লাভের পথ' গুভভৃতিতে ছড়িয়ে রয়েছে তার মননসীলতা, আধ্যাত্মিক 
উপলন্ধির কখা। এসব বই সাক্ষ্য দিচ্ছে তার ইংরেজি, সংস্কৃত, কোকঙ্কনি, বাংলা 
ইত্যাদি ভাষার দক্ষতার কথ]। 
রূসবেত্বা এই সাধক তার ব্যাধি নিয়েও রসিকতা করতে ছাঁড়েননি। চরম 
মুহর্তেও রসিকতার রঙে রাষ্ডিয়ে দিয়েছেন সবার বিষ মনকে আনন্দে। তার 
ক্যান্সার ধরা পড়ার পর যখন তাঁকে বলা হ'ল, চিন্তার কিছু নেই, ডাক্তার তো৷ 
বলছেন, সমস্ত অরগ্যান ভালই আছে। বীরেশ্বরানন্দজী হেসে বললেন, অল 
অরগানস আর গুড । তবে শোন একট! গল্প। একজন একট। গাডি কিনতে গিয়ে 
দোকানদারকে বললেন, আমাকে এমন একটা গাড়ি দিন যার অল পার্টস আর 
ইকুয়ালি গুড । গাড়ি কিনে ভদ্রলোক নিজেই তা চালিয়ে ফিরছেন। কিছুদূর 
যাবার পর গাড়ির চারটে চাকাই ছিটকে বেরিয়ে গেল। কোনরকমে বেঁচে গিয়ে 
ভদ্রলোক রেগেমেগে দোকানে এসে বললেন, কি মশায়, আমি যে বারবার বললাম 
এমন গাড়ি দেবেন যার অল পার্স আর ইকুয়ালি গুড। দোকানদার বলে, 
আমর! তো৷ সেরকম গাড়িই দিয়েছি। অল পার্টস যদ্দি ইকুয়ালি গুড ন1 হত তবে 
গাড়ির চারটি চাক! কিভাবে একসঙ্জে বেরিয়ে গেল। তা আমার হয়েছে সেই অবস্থা! । 
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